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৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭ 





বিজ্ঞাপন ২ Hl রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ধ ৭ সংখ্য! ১ 
ঘরের কথা ও যুগ সাহি ত্য ॥ Series সেন 


আচাধ দীনেশচন্দ্র বঙ্গভাষা ও সাহিতোর ক্ষেত্রে সুপরিচিত নাম । বস্তুত তার 
অক্লাম্ প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠন সগৌরবে 
প্রচলিত হয়েছে । প্রাচীন বাংলা সাহিতোর লুপ্ত সম্পদরাজি তিনি যে ভাবে 
সংগ্রহ করেছেন তার বিবরণী চমকপ্রদ । পৃথিবীর সুধী সমাজে তিনি যে ভাবে 
বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতিকে পৌছে দিয়েছেন তার মূল্যায়ন এখনও অসম্পূর্ণ 
আছে । প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্বসাহিত্য সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের পথ তৈরি 
করে দিয়েছিলেন, এ কথা অত্যুক্তি নয়। তার প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি 
উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয়, 'বঙ্গদেশের সামাজিক তত্ব ইনি যেরূপ জানেন, এই দেশের 
কুঁড়ে ঘর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সকল জায়গার ইতিহাস যাহা উনি ছেঁড়া 
পুথিপত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছেন__সে বিষয়ে ইহার সমকক্ষ কেহ নাই” । 
আলোচ্য গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র তার বঙ্গসাহিত্য সেবক রূপটি তুলে ধরেছেন 
এইভন্য গ্রন্থধানি একদিকে যেমন দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যকীতির পরিচায়ক অন্যদিকে 
তেমনি যুগ পরিচায়ক । গ্রন্থখানি দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পরে পুনঃপ্রকাশিত হল । 


হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত ॥ যোগেশচন্দ্র বাগল 

“আমি বোম্বাইয়ে কার্ধারস্ত করার কিছু পরে কলিকাতায় এক স্বদেশী মেল! প্রবর্তিত 
হয়। বড় দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার স্থত্রপাত করেন ।""- 
কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারি দিন ধ'রে 
এই মেলা চলতো৷। সেখানে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি 
বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা হত।”__বাল্যকথা, 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । হিন্দুমেলা সম্পর্কিত এ জাতীয় উদ্ধৃতি প্রচুর দেওয়া যেতে 
পারে। বাঙালীর প্রাণে স্বাদেশিকতা জাগরণে হিন্পুমেলার ভূমিকা অত্যন্ত 
গুরুবপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক নিষ্ঠ। সহকারে হিন্দুমেলার মূল্যবান ইতিহাস 
ও সে ইতিহাসের তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করে বাঙালী পাঠকের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 
intuit ndien 

ফ্রীন্ডম মুভম়েণ্ট ইন বেঙ্ষল 


( ১৮১৮-১৯০৪ ) 











মূল্য £ পীচ টাক! 
প্রাপ্তিস্থান__সেল্স কাউণ্টার 
সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল 


১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী গ্রীট, কলিকাতা-১২ 


বাঁকুড়া জেল! গেজেটীয়ার প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া 


ও তত্ব সন্নিবিষ্ট গ্রন্থ প্রত্বতত্ব অধিকার প্রকাশিত 
বাংলার প্রথম মানবজীবন সংক্রান্ত গ্রন্থ 











কব | 
সা 

7: পঁচিশ টাকা 
বল) মূল্য : দশ টাক। 
-_£ প্রাপ্তিস্থান :_ -_$ প্রাপ্তিস্থান 2 

অধীক্ষক চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী 48 কোং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ ১৫, কলেজ স্কোয়ার 

৩৮, গোপালনগর রোড কলিকাতা - ১২ 

কলিকাতা - ২৭ 
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বিজ্ঞাপন ॥ রবীষ্ত্ডাতরী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখা! ১ 
যুগজয়ী বই ূ 
সাহিত্য 9 সংস্কাতি 
| রবীজ্জনাথ ও কবৌদ্ধসংস্কাতি_ ডঃ হুধাংশুবিমল 
বড়া রচিত ও অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্জ্র সেনের ভূমিকা জৈমাসিক মাহিত্যপান্ত 
সম্বলিত | [১০.০০] সম্পাদক 
চার কথ! শুঁহিরগ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীবকুমার বস্থু 
| ছাবরকানাথের পূবপুক্রষ হইতে র্নীন্দ্নাথের | 0 
( উততরপুরু পযন্ত তথাবহুল ইতিহাস। [(১২.*-] | _ক্রয়েক্কার্ট মুজ্যবান গ্রন্থ 


বাঁকুড়ার ম'ন্দর_ শ্রীসমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | 





রচিত | bi তথা বাঙলার মন্দিবওলির স.চত্র রবীন্দ্র-লাট)থার? 

| পরিচয় | ৬৭টি আটপ্রেট । [8.০] টা ূ | 
উপনিষদের ছর্শন- শ্রুহিরখয় বন্দ্যোপাধায় রা চিত। | এ ইহার নি 
| উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখা । ০] ১৪ 
ভারতের শক্তি-সাধন। ও রা সাধনা ও সংস্কৃতি 

| শশিতৃষণ দাসপ্ধধ্যের এই বইটি সাহিত্য আকাদমী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
Lon ভূষিত । [১৫০০] | ৪৫০ 


বৈষ্ণব পদ্ছাবলী-__ সাহিত্বত্প্রহরেকফ মুখো- ৷ 
| পাধ্যায় কর্তৃক সঙ্ধলিত ও সম্পাদিত চার হাজার |  সঈশ্বরগুপ্ত ও বাংল! সাহিত্য 
পদের আকরু গ্রন্থ । [২৫.০০] রর 

দীনবন্ধু রচনাবলী-_ ডক্টর ক্ষেত্র গপ্ত সম্পাদিত। স্জীবকুমার বসু 

একটি থণ সম্পূর্ণ । [১৫"০*] ৮০০ 

মঞুনূদ্ন রচনাবলী-_ ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত ৷ 

ইংরেজিসহু একট খণ্ডে সম্পূর্ণ । [১৫.০০] 

| বন্ছিম রচনাবলী শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত । 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস [১২৫০] | 
দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ [১৫,০০] 

দ্বিজেন্দ্ৰ রচনাবলী-_ ডক্টত্র রথীজ্ঞনাথ রায় 

| সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূণ। ১ম খণ্ড ১২.৫০] 












হয় খখ [১৫,০০ ] 
রষেশ রচনাবলী-_ যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। 
এক খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস । [ ৯.০], 


_ ৮আঅমলেন্ু দাশ রচিত। স্মরণীয় 
| ডেটিনিউ জীবন-কথী। শ্রীচূপেশ দত্তের ভূমিকা । 





প্রারপ্তিভ্ান £ বইপাড়ার সমস্ত দোকান 


সংস্কৃতি প্রকাশন 
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড £ কলিকাতা ৯ fl টন ২৩-৯৯০০ ll 


০ 





not to require it. 


রবীন্দডারুতী পত্রিকা বর্ম «৭ সংখা! ১ 





| Percy A. Scholes 
THE CONCISE OXFORD 


DICTIONARY OF ‘MUSIC 
Second Edition 
Edited by John Owen Ward 


‘It would bs difficult to criticize it; 
impossiblc not to recommend it ; incredible 


more. —Haking Music. 


128 G4 (paper) 
Martin Meisel 


| SHAW AND 


THE NINETEENTH 


| CENTURY THEATER 


Mr. Meisel preuents Shaw as a4 dramatic | 


resurrectionist, ae one who, by breathing 
life iuto the cold corpse of ninetesnth- 


| century drema, has ensured that these 


conventions and techniques which he found 
৪0 Berviceable will be preserved for ‘a future 


Classical repertory and for the livinr tra- 
| dition.’ 


—Times Literary Supplement. 
(Princeton) $3.45 


Francis Fergusson 


THE IDEA OF A THEATER 
A Study of Ten Plays 
The Art of Drama 


“In Changing Perspective 


০০১৬ brifliant contribution both to modern | 


literary oritioism in general and to the 
aesthetic of the drama in particular.’ 
— Partisan Review. 


(Princeton) S1.95 


OXFORD 
University Press 


Every munician should | 
| have it on his shelves. One cannot Bay | 


বিজ্ঞাপন ৫ 


প্রমথ চৌধুঘী 
গর়সবগ্রত 
প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপুতি উপলক্ষে 
তার 'গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত 
হল। এই সংস্করণে মার আটটি গল্প সংকলন করা | 
সম্ভব হযেছে । 'গন্পগুলির লামহ়িক পত্রে প্রকাশের 
তারিখ উল্লিখিত হয়েছে ' লেখকের 'আলো কচিত্র- 
সংবলিত । মৃলা ১০.০*৭ শোভন সংস্করণ ১২০০. 
প্রধবালতগ্রহ 
বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ধন' গ্রহের ছুই খণ্ডে 
সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হল। | 
মূল্য ১৬.০০ শোভন সংস্করণ ১৮. ০০ 
॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥ 
| অবনীন্দ্ৰনাথ ৷ শ্রীলীল] মজুমদার 
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকর্ূপে কতটা 








সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা 
আলোচিত হয়েছে। ২.০০ 
অবন্তাল ও ভন্ববন্ত বিচার ॥ 
ফ্রেম্সিস হাৰ্বাট ব্রেডলি 
Appearance and Reality গ্রন্থের 
প্রাঞ্জল অঙ্ুবাদ । 
অনুবাদক : শ্রীম্দিতেন্ররচন্দ্র মজুমদার । ৮.০ 
আসত্মক্জীবনী ॥ মহমি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহখি-রচিত এই মূল্যবান 
্রন্বখানিতে অনেক নৃতন তথ্য সংযোজিত 
হয়েছে। ১২,০০ 


পুর্ণকুম্ত ॥ শ্রীরাণী চন্দ 
তীর্থভ্রমণের কাহিনী । অনেকটা ডায়েরীর 
ভক্কিতে লেখা । ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ববীন্দ্রপুবস্কার প্রাধ । ৫. 
হিমাজি ॥ শ্রীরাণী চন্দ 
কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী । লেখিকার 
পূরণকুন্ত' গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য । ৫.৭ 


= ভাল কী 


চি, 








রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 
ঘবীন্ছতান্তী বিশ্বািদ্যালয় প্রব প্রকাশনা 


“THE HOUSE OF THE TAGORES | রবীন্ত্ব-সুভাযিত 
হিরঘুয় কাল্দাপাধায় রবীআ-সাহিতাসাগর মগ্ন করে সংকলিত গ্রন্থটি একটি রবী 


জাড়ালাকো ঠাকর প'রবার ও পা্রজনব্শের বহষুধী নার উল্লেখ পা ও রলসমুদ্ধ উদ্ধাতিসন্তার। মূলা ১২ ০* | 
প্রতিষ্তার পরিচয়বাহী বঙ্কতখা সমৃদ্ধ গ্রন্থের পরিবন্ধিত ত 








emt ct জ \ 








তৃতীয় সংস্করণ । সূলা ২'** | হরিশ্চন্দ্র সাম্যাল 
STUDIES IN AESTHETICS রা লা 9 OEY 
প্রবাসজীবন চৌধুরী জ্ঞানদর্পন 


বিজ্ঞান, শিল ও ধের তুলনামূলক আলোচনা, সৌন্দহদর্শন, 
শিল্পের উদ্দেশ ও শশল্রান্থতাতি, কীসের সৌন্দ্যচেতনা, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল 
ভারী সৌন্দহহন্বের আলোকে প্রেটে' ও আটিষ্টটলীয | লেখকের জীবনচর্চায় উপলব্ধ অক্িজ্ঞতা জ্ঞানে আহত 


মভবাদ ইভান হি আলো । মুলা ১০০: ৰ নাতিশান্ ও ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে তথ্যবহুল আলোচলা | মুলা ৩৯, 


 TAGORE ON LITERATURE AND 
AESTHETICS 














প্রবাসজীবন চৌধুরী রবীশ্রনাখের কবিজীবনে যৃত্যুজিজ্ঞাসার একটি বিশিষ্টরপ ও 
সৌন্বংশনের আলোকে রবীক্র-সাস্থিত্য ও নশ্দনতদ্বের গভীর | ব্যাখা] সামগ্রিক দৃষ্টিতে আলোচিত । সূলা ৬'** 
আলোচনা । ১১৬৬ সালে রবীব্রপূরক্কারপ্াণ্। নূলা৮** | পদ্দাবলীর তন্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ | 
‘A CRITIQUE OF THE THEORIES | শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

OF VIPARYAYA পঙ্গাবলীর অস্তনিছিত তখসৌন্র্য বিশ্লেষণ ও রবীন্-কবি 
ননীলাল সেন | প্রতিভায় তার প্রতিফলন বিষয়ে আলোচন! মূলা ৫ ** | 
ভারতীয় জ্পনশাহুর জ্ঞানতান্বিক একটি জটল প্রশ্ন বা সমন্কা | গান্ধীমানস 





হল 'বিপংর' | সংস্কীচ সাহিতা ও ভারতীয় দর্শনের রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়র 
তস্বানেছী-মাতে রই সহায়ক প্রস্থ | মুলা “পু রঃ | ণ এপ প্রিয়রঞ্জন সেন 
STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY শাছ্ধী:চার ক্ষেতে বিশেষ ইউল্লেখযোগা সংযোজন । মূলা ৩'** 





| PE CE সারির বৃথা ২৫০০ শ্রলিপি-সহ বাংলায় সংগীতজগতের হপরিচিত ও মূল্যবান গর্বের 
INDIAN CLASSICAL DANCES হইখণড একত্রে পুনঃপ্রকাশ। মূল্য ১৫'** 
ক মেনন ॥ বন্বস্থ । 

| ভারতীর নৃহাকলার বিডির ধারার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ- -শিল্পতত্ত 
কলা নিদেশিত | বহু চিতভুবিত। মুলা ১৫'** রবীন মি 
REFORM AND REGENERATION l Lo 
IN BENGAL, 1774-1823 ঠাকুর 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মূলা ১৯৫, 





SOCIOLOGY OF PLANNING 
মূল্য ১৪ ৫* 














চিঠিপত্জ 


রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসখ্য ও প্রমথনাথ চৌধুরী 


রবীন্দ্র-শিল্পতত্ 


উপমা! সধুস্থদনম্তা 

বড়ু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও বিস্তাপতি 
প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা 
মনোমোহন ঘোষ স্মরণে 

বিষ্ণুপুর ঘরানা ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
প্রতিমা দেবী ও রবীন্দ্রভারতী 


চিত্রন্থচী 


রবীন্্রভারতীতে প্রতিমা ঠাকুর ( আলোকচিত্র ) 


প্রচ্ছদপট 


চা স্পাপ্রিকা সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা . মাহ চৈত্র ১৩৭৫ 


সুচীপত্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সুকুমার সেন 

ছিরগয় বন্দোপাধ্যায় 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
রবিলোচন দে 
অকণকুমার মুখোপাধ্যায় 
শতাংশ মৈত্র 
বাঙজ্জ্যেশ্বর মিত্র 

রমা চৌধুরী 

উমা রায় 
দ্বিজেন্দলাল নাথ 
অজিতকুমার ঘোষ 











ববীজভারতী পত্রিকা বর্ধ ৭ সংখ্যা ১ 


₹ বিষ্ণু দে ভার সমকালীন কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট 
ও বলিষ্ঠও। তিনি অনন্য না হলেও অন্যরকম তার 
কবিতায় মানুষের প্রতিধ্বনি যেমন আছে, তেমনি 
আছে বুদ্ধির দীপ্তিও। কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুশাসনে 
চালিত হয়েই তিনি কবিতার পথ পরিক্রমা করেননি, 
তার বোধ ও বুদ্ধি তার সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে কবিতায় 
এক নৃতন স্বাদ এনেছে । মৃদু কথা ব্যবহার করে 
নরম কবিতা রচনা করা তার অভিপ্রেত নয় বলেই 
তিনি রসহীন কঠিন শব্দ ব্যবহার ক'রে রসের প্রত্রবণ 
এনেছেন। তার পথ বিগ্ভাপথবাহী বুদ্ধির পথ, বিষ্ণু | 
দে'র কবিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচকদের এই উক্তি 
সবৈব সত্য । 

বিষ্ণু দে’র শ্রেষ্ঠ কবিতার দুটি সংস্করণ ইতিমধ্যে | 
নিঃশেষিত। সম্প্রতি কবি-কর্তৃক পরিবর্তিত এই | 





নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল । 
দাম-_৬"** 
॥ নাভানার অন্যান্য কাবাগ্রন্ধ ৪ 
ঘরে ফেরার দিন £ অমিয় চক্রবর্তী ৩৫০ ॥ পাল৷ বদল £ অমিয় চক্রবর্তী ৩'০* | 
নরকে এক কভু: (A Season in Hell) নিজন সংলাপ : নিশিনাথ সেন ২৫১ । 


যাবো অন্থবাদক : লোকনাথ ভট্টাচার্য ৩'** ॥ 





গল্প £ চিরর্পা £ সন্ভতোষকুমার ঘোষ ৩০০ | 
বসন্ত পঞ্চম £ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২:৫: ॥ বন্ধুপত্ী £ 
জ্োতিরিক্ত্র নন্দী ২৫০৪ প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ট | 


SE £ ee | 


উপন্যাস £ সমুদ্র-হদয় £ প্রতিভা বন ৪:** ॥ 
এক অঙ্গে এতক্ষণ £ 'অচিজ্তাকুমার সেনগুপ্ুু ৩** ॥ 
ফরিয়াদ £ দীপক চৌধুরী ৪-** ॥ মেঘের পরে মেঘ : 
অমিয়ভূষণ 
মজুমদার ৮** ॥ তিন তরঙ্গ £ প্রতিভা বন্দু ৪৯০ ॥ 
চার দেয়াল : সত্যাপ্রিয় ঘোষ ৩"*০ ॥ বিবাহিতা 
স্ত্রী: প্রতিভা বন্দু ৩া৫০॥ মীরার দুপুর £ 
প্রতিভা 


বাবা 


প্রতিভা বস্থ ৩৭৫ ॥ গড় শ্রবণ: 


| জ্যোতিরিন্তর নন্দী ৩*৯* ॥ মনের মঘুর £ 


বহে ৩** ॥ প্রথম প্রেম £ অচিস্ত্যকুমার 

| সেনগুপ্ত ৪৫০ | 

প্রবন্ধ ও বিবিধ রচন। £ সাম্প্রতিক : 
অমিয় চক্রবর্তী ৮*৫* ॥ সব-পেয়েছির দেশে : 
বুদ্ধদেব বস্থ ২'৫" ॥ আধুনিক বাংলা কাব)- 
পরিচয় £ দীপ্তি ত্রিপাঠী ৮'৫* ॥ পলাশীর যুদ্ধ £ 
'ভপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫'*ৎ ॥ ববীন্দ্রসাহিত্যে 
প্রেম £ মলয়! গঙ্ষোপাধাম্র ৩০০ ॥ বক্কর 
অক্ষরে £ কমলা দাশগুপ্ত ৩৫০ ॥ চিঠিপত্রে। 
রবীন্দ্রনাথ : বীণা মুখোপাধ্যায় ১০০ ॥ 
'অমৃতলাল বস্সুর জীবনী ও সাহিত্য : অরুণকুমার 
| মিত্ৰ ( যন্তুন্ব )। 





মাভান' প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশন বিভাগ 
$৭ সণেশচন্র এতিনিউ, কলিকাতা- -১৩ 











বত্রীন্দরভারতী গপাত্রিঝণা সপ্তন বর্ষ প্রথম সংখ্যা . মাধ-চৈত্র ১৩৭৫ 


চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধায়কে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

€ 
প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ 


আমার মনে হয় চিরকুমীর সভার ইংরেজি করা অসম্ভব । তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক 
ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাংলা দেশে শ্যালী ভগ্রীপতির সদ্ন্ধ অনন্যদাধারণ, এমন কি, ভারতের 
অন্যত্রও নেই । অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে । তা হোক, 
সুরেন১ যদি তরজমা করে তুলতে পারে আমি তাতে কোনো আপত্তি করব না। আমি তাকে চিঠিও লিখে 
দিচ্চি। আমার বিশ্বাস “শেষের কবিতা” যদিও হুরূহ তবু সেটার তঙ্জরমা একেবারে অসম্ভব না হতে পারে 
ইংরেজি জানা পাঠকের কাছে এর রুম অধিগমা হতেও পারে-_কিন্ধ চিরকুমার সভার গোড়াকার 
কথাটাতেই ওরা হু"চট খাবে। হয় তো এ সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করে দিলে জিনিষটা কৌতৃকাবহ হতেও 
পারে।- আমাদের দেশের একজন সাহিত্য অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আমার লেখায় যথার্থ 
হাস্যরস নেই, দৃষ্ান্তস্থলে চিরকুমার সভারও উল্লেখ করেছেন। তীর মতে গীতিকাবা লেখকদের কলম 
হাসতে ও হাসাতে পারে না-_অতএব সাবধান হবেন । ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫ 


আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১ সুরেন্নাথ ঠাকুর 


CENTRAL LIBRARY 


রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসধ্য ও প্রমথনাথ চৌধুরী 
সুকুমার সেন 


5 

বাথের ছেলে বয়সের কাল, উনিশ শতকের সত্তর-আশির ঘরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য তখন 
প্রতিষ্ঠিত, আধুনিক বাংলা ভাষা তার আগে থেকেই কর্মক্ষম হয়েছে। তখনকার ধারা লেখক তারা 
বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী । এ কথা বাহুপা মনে হতে পারে। কেন না তখন লেখার অর্থনূলা ছিল না, 
যশযূলা ছিল। পেট খালি রেখে যশের কারবার কে করতে যাবে অমুরাগী ছাড়া! তবে অন্ুরাগের 
তারতমা ও প্রকারভেদ আছে। তারতম্য অঙ্গরাগীর মেজাজের উপর নির্ভর করে, প্রকারভেদ তার এলেমের 
উপর । সাহিতোর কারবারে মেজাঙ্জ এবং এলেম গ'ড়ে ওঠে শিক্ষায় ও অধায়নে। পারিবারিক 
প্রবেশের আমুকূলা না থাকলে মাহিত্যপ্রীতি মনে প্রশ্ফুরিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। শিক্ষায় সেই প্রীতির 
পথ কেটে দেয়, আর অধ্যয়নে-_-অর্থাৎ আগ্রহ করে সাহিতা পাঠে পেই প্রীতি মনকে অধিকার করে 
বাড়িয়ে দের। কোনো লেখকের রচনার প্রকৃতি এবং সেই লেখকের ধাত বিচার করতে গেলে তার 
সাহিত্যবোধের ও সাহিত্যভাবলার মূলে যে সাহিত্যপ্রীতিরস আছে তার খোজ নেওয়া আবশ্যক । 

প্রথমে ধরা যাক আলোচ্য কালের কবিদের পাঠশালার গুরুমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে। তিনি 
শৈশবকাল থেকে ছড়াগান কবিগানের আওতায় বেড়ে উঠেছিলেন। বড় হয়ে পড়েছিলেন 'ভারতচন্দ্র। 
ভারতচন্দ্র তার মন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছিল। তাই কবিগান ছাড় সমসাময়িক আর কিছু__যেমন 
পদ্দাবলী-__ভার মনে ধরে নি। তার কাছে সংস্কৃত ছাড়া কোনো ভাষায় ভারতচন্দ্রের চেয়ে বড় কবি ছিল 
না। বাংল৷ কবিতায় তিনি যেটুকু নবীনতা এনেছিলেন তা ভারতচন্ত্রেরই পরগামী হয়ে। ঈশ্বর ও 
ইংরেজি কবিতার স্বাদ পান নি। বিষ্ভায় যদি কুলোতে| তা হলেও তিনি বিদেশী কবিতা কাননে পথচারী 
হতেন বলে মনে হয় না। 

তখনকার দিনের ইংরেজি না জানা মুখ্য কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ছেলেবেলা থেকে সংস্কৃত 
পতড়ছিলেন--ঘরে এবং সংস্কৃত কলেজের টোলে ও ইস্কুলে। সংস্কৃত কবিতার রসে অভিষিক্ত ছিল তীর মন। 
তিনি ভারতচন্দ্রও পড়েছিলেন কিন্ত তাতে ভার মন বসে নি। মন তার অনাবিল কাবার্‌সে ডগমগ ছিল। 
স্বাভাবিক মানুষের উপর তীর প্রীতি ছিল। তাঁর কবিতা নিজের ভাবনা নিয়েই আবতিত হয়েছে । কিন্ত 
ঈশ্বর গুধের মতোই তার অবজ্ঞা ছিল ইংরেজির প্রতি | 

তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ইংরেজিওয়ালাদের শীর্ষস্থানীয়, সত্যসতাই সাহিত্যের সাত সমূদ্রের নাবিক, 

ধাকে বলতে পারি বাঙালি-ইংরেজ, সেই মাইকেল মধুহ্দন দত্ব শিশুকাল থেকে বাংলা পড়ে এসেছিলেন । 
কুতিবাস, কাশরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচজ্জ--তীর বাল্যকালেই পড়! হয়ে গিয়েছিল। (তিনি বৈষ্ণব বাড়ির 
ছেলে তাই বটতলার বই তার পরিবারে নিযিদ্ধপ্রবেশ ছিল না। এই কারণেই সে সময়ের অ-বৈষ্ঞব বাড়ির 
ছেলেদের পুরানো সাহিত্যের জ্ঞান ভারতচন্্রকে ভিডিয়ে যায় নি। ) মাইকেলের বাংল! সাহিত্য সম্বন্ধে 
কোনো। মোহ ছিল না, তিনি বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজির সঙ্গে তুলনীয় মনে করতেন না ( --অবস্ত পরে 





মস, এ 
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নিজের রচনা! ছাড়] )। তবুও যেমন সাদামাটা এমন কি কুলী ছেলেকেও মা) ভালোবাসে, ছেলে বলেই 
ভালে। বলে নয়, তেমনি স্বাভাবিক অঙ্গবাগ তিনি পোষণ করতেন বাংল! ভাষা ও সাহিতোর প্রতি । ঈশ্বর 
গুধ্যের কবিতাকে তিনি কবিতাই ভাবতেন না, তবুও সেই ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি তার শ্রদ্ধা কম ছিল না। 
মাইকেলের এক সাহিত্যিক উদ্ভাম বাংল! সাহিত্যের প্রতি নির্মোহ, স্বচ্ছন্দ গ্রীতিতে । 

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বঙ্কিমচন্দ্র পরিবার ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু উপাসক কিন্ত কোনো বৈষ্ণন 
মহান্তের শিয্যবংশ নয়। তাদের বাড়িতে-_কাশীবাম কৃত্তিবাস ভারতচন্জ্র ছাড়া কোনো বটতলার বই ঢুকত 
বলে মনে হয় না। তিনি শৈশবে মফন্থলে বাপের কাছে থেকে প্রথমে ইস্কুলে পড়েছিলেন । বাংলা সাহিত্যে 
তার প্রবেশ প্রধানত পাঠ্যপুস্তকের পথেই ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের রসে পৌছবার আগেই তিনি 
ইংরেজি সাহিত্যের রস পান করেছিলেন । বাংলা লেখা শুরু করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্রের পত্রিকায় তাই যেন 
অনুসরণে । কিন্তু তার মনের গড়ন, তার কচির শুচিতা তাকে ভারতচজ্দ্রের কবিতার প্রতি অন্রাগী করে 
নি। ( তবে একেবারে যে বিমুখও করে নি, তার সাক্ষী দুর্গেশনন্দিনীতে আছে, আসমানী-বিদ্যার্দিগ গল্প 
দৃশ্াবসীতে। ) পরে তিনি ছাপা বাংলা সাহিত্য সবই পড়েছিলেন। কিন্ত পুরানো বাংল! সাহিত্য তার 
গভীর প্রীতি জাগায় নি। জয়দেবের বৈষ্ণব-পদাবলীর তিনি প্রশংসা করেছেন--গান বলে এবং সংস্কৃত 
ভাষায় বাঙালির রচিত বলে এবং ধর্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পৃক্ত বলে। কিন্তু ভার ইংরেজির রসসিক্ত 
বিচারক মনে ত! স্বভাবতই তেমন দাগ কাটতে পারে নি যেমন দাগ কেটেছিল ভারতচন্দ্রের কাব্য 
কাহিনী এবং সে কাহিনীর অন্থসরণে লেখা কোনো কোনো প্রায়-সমসাময়িক বই ( যেমন “কামিনীকুমার' )। 
সমসাময়িক লেখকের রচনা তিনি মন দিয়েই পড়তেন কিন্তু সে সব রচনা তাঁর খুব ভালে! লাগত বলে 
মনে হয় না। কোনে সমসাময়িক জীবিত লেখকের রচনার সুদৃঢ় প্রশংসা তিনি প্রকাশ্যে অর্থাৎ ছাপার 
অক্ষরে তিনি করেন নি। লেখকের জীবনাস্ত হলে অবশ্যই করেছেন। যেমন মাইকেল মধুহদনের সম্বন্ধে । 

বঙ্কিমচন্দ্র ভালো সমালোচক ছিলেন । বস্তুত তিনিই বাংলায় সাহিত্যসমালোচনাকে সাহিতোর 
পর্যায়ে তুলে দিয়েছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচনায় তিনি সমদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন ॥ 
সে সাহিত্যে তীর শ্রদ্ধা ছিস। কিন্তু বাংল! সাহিত্যের সমালোচনায় তার সে দৃষ্টির ছাপ নেই। কেন ন! 
বাংলা সাহিত্যে তার অনুরাগ ছিল, মাতৃভাষা বলে, কিন্তু তাতে খুব শ্রদ্ধা ছিল না, তুলনায় হীন বলে। 
সমালোচনায় তিনি নির্মম হতেন, নবীন লেখকদের সংশোধনের অবকাশ দেবার জন্য । ভালো রচনায় 
উৎসাহ দিতেন, তাতে সাহিত্যের পোষকতা হ'ত । আবার কখনো কখনো অত্যন্ত বাজে রচনাকে ৪- 
পরিচিত ব্যক্তির বলে হোক, অনুকম্পা বশে হোক-_প্রশংসা করতেন। কিন্তু পিঠচাপড়াঁনি অথবা চাবুক 
কষা-_দু উপায়ের কোনোটিকেই সাহিতাচিস্তার পোষক শ্থাট্িশীল সমালোচনা বলতে পারি না। এইজন্যই 
বোধহয় বন্ধিমচন্দের হাতে কোনো লেখক তৈরি হয় নি। 

রবীন্দ্রনাথ যখন লিখতে শুষ্ক করেছিলেন তখন বাংলা সাহিতোর লেখক এবং পাঠক মনের গড়ন 
ছিল গতানুগতিক । গতাহ্গর্কতার বাইরে যেটুকু মানসিকতা ছিল তাতে নতুন জ্ঞানের ও চিন্তার 
কোনো ঠেলা ছিল না, ছিল ইংরেজির নকল অথবা ইতরামি। রবীন্দ্রনাথের ছিল মৌলিক 01817591 মন । 
গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ০:181109] ছিলেন। কখনে! নিজেকেও মকৃশ করেন নি। সাহিতাচিস্তায়, 
সাহিতাকর্ষে তিনি মন্ু-নোয়ার কাজ ক'রে গেছেন-_ একাই নিজের সৃষ্টির ভরণ ও পোষণ ক'রে। 
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সাহিতাদাধনায় দৃঢপ্রতা হয়ে ববীন্ুনাথ ‘সাধন!’ বার করলেন এবং সাহিতোর জন্য চিন্তায় ও 
কষে এমন সহযোগী খুঁজলেন, ধারা সাহিতাকর্ষে নতুন চিন্তা আনবেন এবং সে চিন্তার প্রকাশে জড়তার 
প্রশ্রধ থাকবে না। সেই সঙ্ষে বাড়ির ছেলেদেরও টানলেন। শেষোক্তদের মধো সুধীক্রনাথ ও বলেন্ত্রনাথ 
যোগাতী দেখিয়েছিলেন । বলেন্গনাথের চিন্তাগত রচনা পরিপন্ধ হবার অবসর পায় নি। বাইরের ছু- 
তিনজনকে ও ববীন্ছুনাথ টানতে চেষ্টা করেছিলেন লোকেন্দত্রনাথ পালিত, আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথনাথ 
চৌধুরী । এদের কথাই বলছি। 

মাতা সম্বন্ধে চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম এসেছিল প্রথমবার বিলাতবাস কালে যখন তিনি 
লণ্ডনে ইউনিভামিটি কলেজে হেনরি মলির বকৃতা শুনেছিলেন। এই সময়ে এই কলেজে আলোচনার সঙ্গী 
পেয়েছিলেন, একজনকে যিনি বয়সে তার চেয়ে বছর চারেক ছোট তবে বুদ্ধিতে ও হস্তায় প্রায় 
সমবয়স্ক । ইনি হলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় । এর কথা 'জীবনস্বতি'তে বিশেষভাবে বণিত আছে। 

রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস পরেই চলে এলেন ৷ কয়েক বছর পরে লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস 
হয়ে ফিরে আসেন । ফিরে আসার পরে ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হলেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। 
লোকেন্ুনাথ কবে বিলাত থেকে ফিবেছিলেন জানি না, তবে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার এবং 
ঘনিষ্ঠতর গোপী হয়েছিল দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার সময়ে ( আগষ্ট-_অক্টোবর ১৮৯০ )। 

‘মানসী’র ‘শেষ উপহার’ কবিতাটি লোকেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত (? ) ইংরেজি কবিতার অনুবাদ । 
অনুবাদ করা হয়েছিল বিলাত থেকে ফেরবার পথে লোহিত সমূদ্রে জাহাজে (৯ইকাতিক ১২৯৭)। 
লোকেহুনাথের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ হল “সাধনা'র সময়ে । তখন কিছুকাল লোকেন্দ্রনাথ রাজশাহীতে 
নিযুক্ত ছিলেন। 

নাটোরের রাজা জগদিন্দনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন! নাটোরে জগদিজ্ঞনারায়ণের 
কাছে অথবা এবং অন্কত্র লোকেন্দ্নাথের বাংলো রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যেতেন। সেখানে সাহিত্যিক যে 
আড ছা জমত ভাতে লোকেন্দ্রনাথ অনুপস্থিত থাকতেন না। পদ্মাতীরে লোকেন্দ্রনাথেত্র বাংলোয়ও বৈঠক 
বসত। এই বৈঠকে সাহিভাকথা হ'ত । সে কথায় রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হতেন। রশীন্ত্রনাথের বোটেও 
লোকেন্দ্রনাথ আসতেন। একবার বোটে থেকেই তিনি নবীন্দ্রনাথকে তাস খেলতে শিখিয়েছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ তাস খেলা দেখতে পারতেন না। স্থতরাং এতেই বোঝা যায় তার উপর লোকেন্দ্রনাথের প্রভাব 
কতখানি পড়েছিল । 





৯৪ 
বাংলা সাহিতোর আলোচনায় খোলা হওয়া আমদানির পক্ষে অমুকূলতা আশা কারে রবীন্দ্রনাথ যে 
তিনজনকে সে কাজে টেনে আনতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে সবার আগে পরিচিত হয়েছিলেন লোকেন্দ্রনাথ 
পালিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাত যাত্রার অন্যতম ফল লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ও সৌহা্। 
লোকেন্ত্রনাথের পিতা তারকনাথ পালিত মেজদাদার মহৎ এবং প্রায় পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। লণ্ডনে 
ইউনিভার্সিটি কলেজে তারকনাথই রবীন্দ্রনাথকে ভতি ক'রে দেন, যেখানে নিজের ছেলেকেও ভতি 
করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ “জীবনম্বতি'তে যেটুকু লিখেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট । 





৯৫ 
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রবীন্দ্রনাথের সাহিতাসখ্য ও প্রমথনাথ চৌধুরী ৫ 


লোকেন্দনাথ আই-সি এস হয়ে ফিরেছিলেন এবং তার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘন ঘন হত না। 
তার কারণ কর্মসুত্রে লোকেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে দৃরে দূরে থাকতেন । সেইজন্য আশুতোষ ও প্রমথনাথের 
মতো তিনি জোড়াসাকোর আওতায় পড়তে পারেন নি। ( হয়ত সেই কারণেই তীর সাহিতাচিন্ত! বাংলা 
ভাষায় ফসল ফলায় নি। ) 

রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকের] তীকে ব্যারিষ্টার করিয়ে আনবার অন্যে আর-একবান বিলাতের 
পথে রওনা করেছিলেন । এবার বোঙ্গাই দিয়ে নয় সরাসরি কলকাতা থেকে জলপথে ৷ সঙ্গে ছিলেন 
ভাগিনেয় সতাপ্রকাশ । তিনিও সেই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন । কিন্তু তাদের যাত্রা 'ভারতবর্ন ছাড়বান 
আগেই ভেঙে গিয়েছিল। মামা ভাগনে দুজনেই মাদ্রাজ থেকে বাড়ি কিবে এলেন । এই জাহাজে বিলাতে 
যাচ্ছিলেন সমবয়সী আশুতোষ চৌধুরী ও অমুকূপ উদ্দেশ্যে । ইনি তার আগেই এম-এ পাস করেছিলেন। 
এই ভঙ্গযাত্রার পথে লাভ হল আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের সুত্রপাত। 
আশুতোষ দেশে ফিরে এলে অন্রঙ্গতা ঘনিঠ পারিবারিক সম্পর্কে দাড়িয়ে যায় ( শ্রাবণ ১২৪৩ )। 
ববীন্দ্রনাথের প্ররোচনায় আশুতোধ ইংবেলি ও ফরামী সাহিতোর আলোচনার দ্বারা বাংলার পাহিতাচিন্তার 
পরিধি ও গভীরতা বাড়াতে চেষ্টিত হয়েছিলেন । বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গও আশুতোষ বর্জন করেন নি। 
আশুতোষের সাহিত্যবোধ খাটি ছিল, তার নাহিতাচিস্তায় স্বকীয়তা ছিল। কিন্তু সাহিত্য তাঁর মন বেশি 
দিন টেনে রাখতে পারে নি। আশ্ততোষের রসবোধের উপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা ছিল। তাই 
তিনি “কড়ি ও কোমল'এর সম্পাদনের অর্থাৎ কবিতাগুলি সাজানোর ভার সানন্দে আশুতোষকে অর্পন 
করেছিলেন। অতঃপর আশ্ততোধকে আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে দেখা যায় নি। 

প্রমথনাথ চৌধুরী আন্ততোষের এক ছোট ভাই। অনেক ভাই, সবাই কৃতী ও গুণী। আতশুতোষের 

মতো আরও কোনো কোনো ভাই ঠাকুর পরিবারে বিবাহ করেছিলেন। প্রম্থনাথের বিবাহ হয়েছিল 
সত্যেন্জনাথ ঠাকুরের কন্যা, রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ ন্নেহভাঙ্গন ইন্দির| দেবীর সঙ্গে । এই বিবাহের ( ১৮৯২ ) 
সুত্রে কৃতবিদ্য প্রমথনাথ বুবীজ্ছনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তার গুণের পরিচয় পেয়ে এবং সাহিত্য 
চিন্তায় তার বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবঈ*লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাকে বাংলায় লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন । বড়ো 
দাদার মতো প্রমথনাথও ইংরেক্জির এম্‌-এ এবং ইটালীয় ও ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ। (ইন্দিরা দেবীও 
ফরাসী ভালো জানতেন, ফরালীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছিলেন । ) প্রমথনাথ এ উপদেশ অবহেলা 
করেন নি, দ্বিতীয় বর্ষের ‘সাহিত্যে’ ( ১২৯৩ ) ও দ্বিতীয় বর্ষের 'সাধনা"য় (১৩০০ ) তীর প্রবন্ধ বেরিয়েছিল । 
কিন্ত এ বিষয়ে বহুকাল যাবৎ তীর আর কোনো সচেষ্টতা দেখা যায় নি। 

আশুতোষ চৌধুরী সাহিতাচিন্তার ভূমিতে স্বল্পকালের জন্তে ঠাই নিয়েছিলেন। লোকেন্দ্রনাথের 
সাহিতাভূমিতে বিচরণ অত স্বল্পকাল স্থায়ী নয়। কিন্তু তিনি সবক্ষণই প্রায় নেপথ্য সঞ্চারী ছিলেন! 
ঠাকে রবীন্দ্রনাথ যেটুকু প্রকাশ ক'রে গেছেন “সাধনাগ্ম, প্রায় তার থেকেই তার সাহিত্যচিস্তার বিচার 
করতে হয়েছে। গোড়াতেই বলে রাখা ভালে! যে লোকেন্দ্রনাথ, আশুতোষ ও প্রমথনাথ__এই তিন 
জনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যম্থ্টর কাজে সবচেয়ে বেশি যোগান দিয়েছিল লোকেক্দ্রনাথের 
সাহচর্য, তার পরে প্রমথনাথের ৷ প্রমথনাথের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার সঙ্গে লোকেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও 
মানসিকতার বেশ খানিকটা মিল ছিল। অনেক বিষয়ে লোকেন্দ্রনাথকে প্রমথনাথের-_ আধুনিক কালের 








৬ ৰ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


চলতি কথা অনুসারে_ বলতে পাবি 'পৃধস্থরী' | যে কাদ্দ লোকেন্দ্রনাথ তখন করতে পারতেন কিন্ত 
করেন নি, সেকাজ অনেক কাল পরে প্রমথনাথ করেছেন। এই কারণে লোকেন্দ্রনাথের নক্বন্ধে একটু 
আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । রবীন্দ্র-বিষ্ঠার, ইংরেজি ক'রে বললে [২৪131019045 ( ঠিক 
Rabindriana নয় ), পক্ষে এ আলোচনার কিছু সার্থকতা থাকতেও পারে । 
আশ্ততোষ ও প্রমথনাথ যে সংসারে জন্মেছিলেন সেখানে সাহিত্যের আলোচনা এবং সংগীতের 
চচা ছিল । তাদের শৈশব কেটেছিল বেশির ভাগ ক্রষ্ণনগরে । তারা ছিলেন উত্তরবঙ্গীয় বারেজ্জ ব্রাহ্মণ | 
তাদের পরিবারে প্রাচীন পন্থা সম্পূর্ণ বজিত হয় নি এবং আধুনিক পন্থা সম্পূর্ণ অবারিত হয় নি। তাদের 
জোচা ভগিনী এরসন্মরী বাংলা সাহিতোো প্রথম লক্ধপ্রতি্ট নারী কবি। তার ছোট ভাইয়েরা আশুতোষ 
সেধুরী প্রভৃতি, ইংরেজি শিক্ষা যথেষ্ট পেয়েছিলেন এবং তারা সংস্কৃতও ভালো ক'রে পড়েছিলেন। তারা 
বিলাতে আইন পড়তে গিয়েছিলেন । ( আশুতোষ কেমাত্র্জ বিশ্ববিষ্ালয়ে পড়েছিলেন, প্রমথনাথ বোধ হয় 
অকৃস্কোডে )। কিন্ত তাদের মননবৃত্তিতে ভারতীয় সংস্কৃতির রও জ্বলে যায় নি। লোকেন্দ্রনাথ কলকাতায় 
ইংরেজি ইস্থুলের শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং বারো-তেরো বছর বয়সে লণ্ডনে পড়তে গিয়েছিলেন । পশ্চিমবঙ্গীয় 
কায়স্থ মংসার কলিকাতাবাসী হলে যেমন হয় তেমনি লোকেন্দ্রনাথের পরিবারে প্রাচীন পশ্থার পদচিহ্ন বেশ 
খানিকটা মুছে এসেছিল । ঠাকুর-পরিবারে এবং চৌধুরী-পরিবারে যে প্রাচীন আভিজাত্োর সংস্কার বেশ 
বিশিষ্টভোবে লক্ষণীয় ছিল তা পালিত-পরিবারে থাকবার কথ] নয়, থাকলে অত্যন্ত বিসদৃশ হত। এই 
কারণে লোকেন্্রনাথের সংস্কৃতি ও মানসিকতা সমসাময়িকদের তুলনায় স্বচ্ছ ও নির্বাধ ছিল এবং তার দৃষ্টি 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে হোক বা অন্ত যে কারণে হোক, বেশ "আধুনিক" অর্থাৎ বিজ্ঞানাহুসারী ছিল। 
লোকন্দ্রনাথের স্বচ্ছ চিস্তাশক্তি ও তীক্ষ বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে অসাধারণ ‘সাধারণ জ্ঞান' ইউনিভাসিটি 
কলেজের লাইব্রেরীতে সেই প্রথম দিনটি থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। 
লোকেচ্ছনাথ তলে তলে সাহিতাচর্চা করতেন। তার শুরু বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
পরিচয়ের পর থেকে । তিনি যে ইংরেদ্জেতে কবিতা লিখতেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথই আমাদের কাছে ফাস 
কারে দিয়েছেন । দেশে কিরে আসবার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পোকেন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠতা ঘটে নি। 
তা ঘটে গেল তার তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিলাত গমন উপলক্ষ্যে__বোস্বাই থেকে 
যাত্রা মেজদাদার সঙ্গে ( আাগষ্ট ১৮৯০ )। সেই জাহাজে লোকেন্্রনাথও ছুটিতে যাচ্ছিলেন। রবীজ্জনাথের 
তৃতীক্নবার বিলাত্যাত্রা পথে ভঙ্গ হল না বটে, তবে ঠিক মফলও হয় নি। এবার বিলাত রবীন্দ্রনাথের মোটে 
ভালো লাগল লা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দুমাসের মধো দেশে ফিরে এলেন। তবে কিছু লাভও হয়েছিল-_ 
লোকেন্দনাথের সঙ্গে আলাপ এবং স্থায়ী বন্ধুতা প্রতিষ্ঠা। লোকেন্দ্রনাথের কবিতা রচনার কথাও 
বোধ করি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জানতে পারেন। মনে হয় লোকেন্দ্রনাথ তার কবিতার খাতা 
রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিয়েছিলেন ৷ কিরবার পথে রবীন্দ্রনাথ তা পড়তে পড়তে আসেন এবং তার থেকেই 
একটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন জাহাজে থাকতে (৯ কাতিক ১২৯৭ )। “শেষ উপহার” নামে 
কবিতাটি ‘নানসী’র শেষের দিকে আছে। 'নানসী'র ভূমিকায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন 
শেষ উপহার নামক কবিতাটি আমার কোনে! বন্ধুর রচিত এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা 
করিস্বাছি। মূল কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা! ছিল-_ কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদুর প্রবাসে 
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থাকা -প্রযুক্ত তাহ! পারিলাম না।' সঙ্কোচটুকু কাটালে রবীন্দ্রনাথ ভালোই করতেন। লোকেন্দ্রনাথের 
ইংরেজি কবিতার নমুনা! পাওয়া যেত। 

গমনপথে জাহাজে এবং ক্ষণিক বিলাতবামে লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গ রবীন্দ্রনাথের মনকে নাড়া 
দিয়েছিল। তার ফলে, দীর্ঘকাল বারোঝছর পরে-_দুরোপপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের পত্রের পরে_তিনি 
আবার কথা ভাষা অবলম্বন ক'রে গন্ধে নিজের অন্তর ও বাহিরকে পত্ীক্ষা ও যাচাই করতে চেষ্টা করলেন । 
যাবার মুখে জাহাজে থাকতে থাকতেই তার 'ভায়েরি' লেখা শুরু হয়েছিল। নানা প্রসঙ্গে আলাপ 
আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে যতক্ষণ ধরে আলোচনায় মগ্ন থাকতেন এমন আরু কারে! 
সঙ্গেই নয়। বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট হলেও লোকেন্দ্রনাথ তার যতখানি ঘনিষ্ঠ অনাস্মীয় বন্ধু হয়েছিলেন এমন 
আগে আর পরে কেউই হুন নি। আগেই বলেছি, এই ঘনিষ্ঠতার সুত্রপাত প্রথমবার বিলাতে থাকতে হয় 
(১৮৭৯)। বছর আষ্টেক-নয় পরে লোকেন্্রনাথ দেশে ফিরে এলে পর মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হত বটে 
কিন্ত দুজনের কর্মক্ষেত্র পরস্পর এত দুরে যে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা হুযোগ ঘটত না। সে যোগ 
ঘটল এই দ্বিতীয়বার বিলাত-গমনের সংঘটনায়। জাহাজের সংকীর্ণ পরিধিতে দুবন্ধুর অন্তরঙ্গতা যে কতটা 
জমেছিল রবীন্দ্রনাথের ‘ডায়েরি’ থেকেই তার প্রমাণ দিচ্ছি। 

‘জাহাজে আমর! দীর্ঘদিন দুঞ্জনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে পরস্পরের স্বভাবচবিত্র জীবনবৃত্তান্ত 
এবং স্বষ্টির যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম এবং সুক্ ও স্থূল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ 
করে ফেলেচি।' 

অতঃপর লোকেন্দ্রনাখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ কিছুকাল ধরে অব্যাহত ছিল। 
লোকেকন্দ্রনাথ কর্মসুত্রে উত্তরবঙ্গে ছিলেন কিছু দিন। তাই “সাধনা”র গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লোকেন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথের প্রধান সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন বল! যায়। একথা “জীবনম্থৃতি' থেকেই আপনাদের স্মরণ 
করিয়ে দিই। 

'সাহিত্যে লোকেনের পরম আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর 
করিয়াছে। আমার পূর্ণ যৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক হইয়া অবিশ্রাম গতিতে যখন গগ্পদ্যের জুড়ি 
হাকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজন্ উৎসাহ আমার উদ্ধমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই 
তখনকার কত পঞ্চভুতের ডায়েরি এবং কত কবিতা মফম্বলে তাহারই বাংলা ঘরে বসিয়া লেখা । 
আমাদের কাব্যালোচন! ও সংগীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে শুরু হইয়া শুকতারার আমলে 
ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে-সঙ্গেই অবসান হইয়াছে।' 

রবীন্দ্রনাথের তিনখানি বইয়ের সঙ্গে লোকেন্দ্রনাথের স্থিতি অচ্ছেছ্যভাবে বিজড়িত। এমন কি 
লোকেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাপ্রস্থত বললেও খুব ভুল হয় না। 'ফুরোপ-যাত্রীর ভায়ারি” ( ১৮৯১-১৮৯৩) এবং 
ক্ষণিকা' ( ১৯০০) লোকেজ্রনাথকে উৎসর্গ করা। পঞ্চভৃতের আসরের সভাপতি তে! লোকেন্ত্রনাথই । 
( লেখক ভূতনাথবাবু সভার সেক্রেটারি মাত্র )। পঞ্চভৃতের নায়ক ব্যোম লোকেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ছায়াবহ। 
ভূমিকার পূর্বচ্ছায়ার খোজ পাই দমুত্রপথের ডায়েরিতে । 

“আমার বন্ধু চুরোটের ধোয়া এবং বিবিধ উডটীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমন্ত দিন অপূর্ব 
ধুমলোক সুজ্সন করেছেন। সেগুলোকে ঘদ্দি মস্ত একটা ফুলে! রবারের থলির মধ্যে বেধে রাখবার কোনো 
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সুযোগ থাকৃত তা হলে সমস্ত মেদিনীকে বেলুনে চড়িয়ে একেবারে ছায়াপথের দিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসা 
যেতে পারত। সাধারণতঃ কাল্পনিকেরা যখন কল্পনাক্ষেত্রের হাওয়া খেতে চায় তখন তারা পৃথিবী 
ছেড়ে হুস্‌ ক'বে উড়ে এক আজ গবি পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমার বন্ধুর পদ্ধতি অন্যরকম। 
তিনি তার প্রবল ধূত্রশক্তির উপরে ফুল্‌ ফোর্স প্রয়োগ ক'বে উড়িয়ে নিয়ে যান। গুরু লঘু কিছুই ছাড়েন 
না। যখন এত উর্ধ্বে ওঠা গেছে যে সুক্ষ আধ্যাত্মিক হাওয়ায় আর নিশ্বাস চলে না, সেখানে তিনি হঠাৎ 
তার থলির মধ্যে থেকে বৈজ্ঞানিক হাওয়া বের ক'রে দিয়ে আশ্চর্য ক'রে দেন। যখন জগতের ভগার 
উপর চড়ে আধ্যাত্মিক ভাবে একেবারে বিন্দুবৎ হয়ে মিশিয়ে গেছি, তখন তিনি কোথা! থেকে তার 
গোড়াকার মৃত্তিকা তুলে এনে আগা ও গোড়ার সামঞ্ধশ্ত প্রমাণে প্রবৃত্ত হন। অন্তান্য কল্পনাবিহা বীগণকে 
মাঝে মাঝে মেঘ থেকে হঠাৎ মাটির উপরে ধুপ, ক'রে নেমে পড়তে হয় কিন্ত ভার সেই গুরুতর পতনের 
আবশ্যক হয় না। তিনি একই সময়ে স্বর্গমর্ত্য গন্ভপঞ্চর প্যারাডক্স-লোকে ইন্দত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ।' 
লোকেন্ছ্রনাথের সাহচর্ষের উত্ভতাপে ক্ষণিকা'র বিশিষ্ট কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল বলেই আমার 

ধারণা । সেগুলি যে সঙ্গে সঙ্গে লোকেন্দ্রনাথকে শোনানো অথবা পড়তে দেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ 
আছে। যে কবিতাটি লিখে (- রবীন্দ্রনাথ পুরে! কবিতা লিখে বই উৎসর্গ কৈশোরের পরে এই করলেন-_) 
'ক্ষণিকা' বইটি “নুহবমের প্রতি' উৎসর্গ করেছিলেন তার গোড়াতেই আছে এই কথা 

ক্ষণিক বেশে কাচা খাতায়, 

সাজিয়ে তারে এনে দিলেম 

ছাপা বইয়ের বাধা পাতায়।'"" 
ক্ষণিকা'র ঝোঁক’ লোকেন্দনাথকেও পেয়েছিল । তিনি এই সময়ে ফিটুজেরাল্ডের (1?) ওমরথয়্যাম 
( খানিকটা ?) বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন । 


"| 


প্রমধনাথ লোকেন্ত্রনাথেরই প্রায় সমসাময়িক অনুগামী । দুজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহজ সাহিত্য-সখিত্্‌ 
ছিল, কিন্তু তা সমান স্তরের ও সমান দরের নয়। লোকেন্দ্রনাথ কৈশোরবন্ধু, সম্পর্ক গোড়া থেকে শেষ 
পর্যন্ত আত্মীয্নত| সম্পর্ক বিহীন সখ্যের। প্রমথনাথ বয়সে লোকেন্দ্রনাথের চেয়ে পাচ-ছ বছরের ছোট 
ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আট-ন' বছরের । প্রমথনাথ যখন কলেজে পড়েন তখন তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে পরিচিত হুন এবং এম্‌-এ পাস করবার পর ( ১৮৯* ) তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগোষ্ঠীতে স্থান লাভ 
করেন। সেই সঙ্গে লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্য হয়। পঞ্চভুতের ডায়েরির মধ্যে প্রমথনাথেরও 
প্রচ্ছন্ন ভূমিকা আছে বলে মনে করি। সমীরণে এরই কি প্রতিচ্ছায়।? মনে রাখতে হবে, তখন 
পর্যন্ত প্রমথনাথ কলম ধরেন নি। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিতাসঙ্গীদের মধো একমাত্র প্রমথনাথই যাকে বলে 1৮5 1080 তাই 
ছিলেন। তার আকৈশোর বন্ধুত্ব ছিল হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে । রবীন্দ্রনাথের অস্তরঙ্গতা পেয়েও তিনি 


রবীন্দ্রনাথের সাহিতাসখ্য ও প্রমথনাথ চৌধুরী ৯ 


কলকাতার সঙ্গীদের সাহিত্যগোষ্ঠীতে যোগ দিতে অন্থত্মৃক হতেন না। উত্তর কলিকাতায় ( দজিপাড়ার়) 
তাঁদের একটি সাহিত্যসমিতি ছিল। সে সমিতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন হীরেন্দ্রনাধ দত্ত, স্থরেশচঙ্জ 
সমাজপতি, অনাথরুষ্ণ দেব প্রভৃতি, সম্ভবত ছিজেন্দ্রলাল রায়ও। ( আগেই বলেছি প্রমথনাথের বালাকাল 
কেটেছিল কৃষ্ণনগরে । ছিজেন্দ্রপালের সঙ্গে তার প্রগাঢ় সৌহার্দ্য ছিল। দুজনের মধ্যে কিছু ক্ষীণ 
পারিবারিক সম্পর্কও ছিল। প্রমথনাথের মানস প্ররুতিতে ছিজেন্্রলালের ঈষৎ সমধসিতা| এবং কৃষ্নগরের 
প্রাক্তন রাজসভাকবির শাণিত বিদ্প্ধতা বেশ ছিল। প্রমথনাথ নিজেই বলে গেছেন-_-“আমি আসলে 
কুষ্ণনাগরিক। আমি অল্প বয়স থেকেই কথার মার প্যাচ কাকে বলে ত জানতুম।' ) এই সমিতির এক 
অধিবেশনে, যাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের “রৈব্তক” সমালোচনা পড়া হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। 
প্রমথনাথ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তাকে লিখেছিলেন__তৃমি ছিলে না__সেদন্য তোমার আপ,শোষ 
করবার কারণ কিছু নেই। যে রকম মনে করেছিলুম সে রকম লোক তোমাদের সমিতিতে নেই-_ অথচ 
বিশ্ববিচ্ভালয়ের দস্তটুকু আছে! 

প্রমথনাথ ১৮৯৩ সালে বিলাত যান। তার আগেই তিনি বাংলায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলেন 
( এবং কিছুকালের মতো! শেষও বলা যায় )। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে তিনি চারটি বাংলা 
গদ্য রচনা প্রকাশ করেছিলেন। “জয়দেব' “ভারতী'তে (জ্যেষ্ঠ ১২৯৭ ), ‘আদিম মানব’ প্রবন্ধ ও ফরাসী 
থেকে অনুদিত গল্প ‘ফুলদানী' ‘সাহিত্য'এ (১২৯৮) এবং ইটালীয়ান থেকে অনৃদিত টরকোয়াটো টাসো 
এবং তাহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন' ‘সাধনা'য় ( বৈশাখ ১৩০০ )। এরপর ১৩০৫ সালে “একটুকরে! 
স্বৃতিকথা”, তারপরে ১৩০৯ সালে বৈশাখের “ভারতী'তে “বীরবল”-স্বাক্ষরিত প্রথম প্রবন্ধ “খেয়াল খাতা" । 
কথা হালকা চালের লেখার বেলায় বীরবল নামটি নেবার উদ্দেশ্য এই প্রথম প্রবন্ধটির মধোই আছে। 
"আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাধুক্ত ছিবলেমি ।-."আমার মতে এখন 
সাহিত্যের স্থর বদলানো প্রয়োজন । করুণ রসে ভারতবর্ষ স্যাতসেতে হয়ে উঠেছে ; আমাদের স্থখের জন্ত 
না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতাস্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে ।' 

বন্ধু ছিজেন্দ্রলালও দেশে হাসির বাতাস বইয়ে ছিলেন। কিন্ত সে গানে। তার গানের হাসি 
সকলের অন্য, ঝড়ের অটুহান্তের মতো তা জীর্ণ পাতা উড়িয়ে দিয়ে যায়, তা কারো গায়ে বাজে না। 
বীরবলের মুখফেরানে| মুচকি হাসি, তা ছু'চের মতো! সকলের নজরে পড়বার মতে! নয়, কিন্তু মর্মভেদী । 
তবে সে হামি মর্মভেদ ক'রেই ক্ষান্ত নয় কিছু প্রলেপও বুলিয়ে দিয়ে যায়। যেন দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের রসিক 
শব্দটির ব্যাখ্যার মতো-_-রসির মতো বাধে আর সিকের মতো! বেধে । এমনি যেন বীরবলীয় রসিকতা । 

প্রম্থনাথ বাংল! সাহিত্যে প্রথম সজ্জান ট্রাইলিষ্ট। তার লেখার চও তার নিজন্ব_নিজের তৈরি 
না হলেও গড়ে মেজে নিজের করা । এই ভাষা তার সাহিত্য প্রতিভার আভা, তার বক্তব্যের অঙ্গকান্তি । 
( কবিতা হলে একথা সকল ভালো লেখকেরই বেলায় খাটে । কেন না কবিতা পে 
পর খোসা বাদ দিলে কিছুই থাকে না।) গছ রচনার বেলায় তা সব সময় নয়। ভাষা অগ্রাহা করলেও বস্তু 
গ্রহণীয় হতে পারে, যেমন অনেক ফল আছে যার প্রচুর ছোবড়া ছাড়িয়ে তবে খাগ্ঠ বীজ পাওয়া যায়। ) 
প্রমথনাথের ভাষা-শিল্পের বিশেষ মূল্য তার স্বচ্ছ চিন্তা, সে চিন্তার সহজ প্রকাশ এবং চিন্তার পিছনে যুক্তির 
দৃঢ়তা! প্রমথনাথের কথা ওজন বুঝে এবং সে ওজন যেন নিক্তির। আজ থেকে পয়ত্রিশ বছর আগে আমি 
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প্রমথনাথ চৌধুরীর ভাষার ষ্টাইল নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলুম। তার আগে আমাদের বিশ্বৎ সমাজে 
ডার সম্বন্ধে কেউই কোনো আলোচন! করেন নি। তার পরে অবশ্ত অনেকেই করেছেন | সুতরাং ও বিষয়ে 
আর বাগাড়দ্বর নিশ্্য়োজন । প্রমথনাথের কবিতা ও গল্পের আলোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে করেছি। 
অতিরিক্ত বলবার মতে উপাস্থত [কচু ভেবে পাচ্ছি না। শুধু “সবৃজপত্র'এর সম্বন্ধে ছুচার কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করি। 

(বুজ পাতা বার করে গাছ, বার করায় স্বর্য। 'সবৃজপত্র' বার করেছিলেন প্রমথনাথ চৌধুরী, 
বার করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ধনীর প্রসাদ-পুষ্টিহীন, নিয়বিত্তের লাভ প্রত্যাশামুক্ত_এমন একটি 
পত্রিকার প্রয়োজন তারা আত্যন্তিকভাবে অনুভব করেছিলেন যাতে নবীন ভাবনার ও স্বাধীন চিন্তার 
প্রকাশে অন্রকূলতা থাকবে, যাতে শুধুই গতান্থগতিকতার কোনো রকম প্রশ্রয় থাকবে না এবং যাতে নবীন 
লেখকেরা নিজের মতো ক'রে ভেবে চিন্তে লিখতে উৎসাহ পায়। প্রায় বসরকাল আগে “ভারতবধ' বার 
হয়েছিল-_আকারে বৃহৎ, প্রকারে বহুবিচিত্র, ছবিছাপায় সমুজ্জল, বিজ্ঞাপনে জকালো । 'ভারতবধ'এর 
প্রকাও কাণ্ডের বিপরীতে “সবৃজপত্র' বেরোলো- নিতান্ত ছোট, অবিচিত্র, একবর্ণ, বিজ্ঞাপন বিবঙ্জিত। 
নাষটি ববীন্্রনাথেরই দেওয়া। প্রথমে নাম ভেবেছিলেন “কনিষ্ট'_যাতে ক্ষৃদ্রত্ব ও বেপরোয়া ভাব যুগপৎ 
প্রতিফলিত। কিন্তু এ নাম কৌতুক বিদ্রপের পত্রিকারই যোগ্য, গভীর চিন্তার কাগজের নয়। স্বতরাং 
একটি চিঠি ছাড়া অন্তত্র এ নামটির উল্লেখ নেই । “সবুজ পত্র' নামটির আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে 
( € মাচ ১৯১৪ ) কলমের প্রথম আচড়েই স্চিত__“সবুজপত্র উদগমের সময় হয়েছে__বসস্তের হাওয়ায় সে 
কথ ছাপা রইল নাঁ_অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই ।') 
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রবীন্দ্র-শিল্পতত্ব : নৃত্য 
হিরণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
১ 

নৃত্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া! হয়েছে যে তা হল আবেগ হতে সঞ্জাত দেহের আবর্তন । এই সংজ্ঞা গ্রহণ- 
যোগ্য, কারণ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই নৃত্যের প্রেরণা সঞ্চার করে। সংস্কৃতির সংস্পর্শ বিবঙ্জিত মানুষ বা শিশু 
এই পথেই নুতোর প্রেরণ! সংগ্রহ করে। আমার তিন বছরের নাতনী মনোহর সংগীত শুনলে স্বতংশ্কুর্তভাবে 
হাত পা নেড়ে নানা অক্ষভক্গি সহকারে তার দেহকে আবতিত করে| মনে শ্কৃতির উদয় হলে আদিবাসী 
মান্ষও এই ভাবে তার অভিব্যক্তি দেয়। সুতরাং ভাব হতে বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ নৃত্যও সম্ভব । তাকে পৃথক 
ক'রে চিহ্নিত করবার জন্য ভরত মুনি তার নাটাশাস্ররে তার নাম দিয়েছেন নৃত্ব । কিন্তু শাস্সগতভাবে 
তার জন্ম হয়েছে অনেক পরে । কারণ নৃত্যের রীতিনীতির ভালো রকম বিকাশ ন! ঘটলে বিমূর্ত নৃত্য বা 
বৃত্তের উদ্ভাবন সম্ভব নয়। 

একটি ধারণা আছে যে সংগীত নাকি মাহুবের হারা উদ্ভুত প্রাচীনতম শিল্প ।১৯ মনে হত্ব.তাকে 
যুক্তি দ্বার] সমর্থন করা যায় না। এক দিকে যেমন কল্পনা করতে অস্থবিধা হয় না যে প্রাচীন কালের 
মা্গষ আবেগের উচ্ছ্বাসে দেহকে আবতিত করত, অপর দিকে তেমনি ধরে নেওয়া যায় যে প্রাচীন 
মানুষ সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকে প্রকাশ দেবার জন্য কণ্ঠে সুর সংযোজন করত। হার্বাট স্পেনসার ত সেই 
পথেই সংগীতের উৎসের অনুসন্ধান করেছেন । সুতরাং প্রাচীন মানবনমাজে সংগীত আগে জন্মলাভ করেছে 
কি নৃত্য আগে জন্মলাভ করেছে বলা শক্ত । সম্ভবত দুটি শিল্পই এক সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং তা হলে 
তারা শুষ্টারপী মানুষের যমজ সন্তান । 

অতি প্রাচীন কালে মানব জাতির শৈশবের যুগে নৃত্য বিকাশলাভ করেছিল দুই পথে। প্রথম, 
সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর আনন্দের অভিব্যক্তির উপায় রূপে । দ্বিতীয়ত তা 
বিকাশলাভ করেছিল ধর্ম-সম্পকিত অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে । যেমন শশ্ত উৎপাদনের চেষ্টাকে সফল 
করবার জন্য সে কালে এক বিশেষ রীতির নৃত্য গড়ে উঠেছিল । সম্ভবত যাদুবিদ্যা তার প্রেরণা জুগিয়েছিল। 
তা অনগ্রসর উপজাতিদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রথম অবস্থায় লোকশিল্প হিসাবেই 
তা গড়ে উঠেছিল । 

তার অনেক পরে মাঙ্গুষ যখন নগর-ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে তখন তার সমাজজীবন 
স্থবিম্তন্ত রূপ পেয়েছিল । সেই সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল এবং বিভিন্ন মানুষের জন্ত 
বিভিন্ন জীবিকার স্বষ্টি হয়েছিল । এই সময় ঈশ্বর-চেতনাও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই নৃতন পরিবেশে 
নৃত্য নৃতন রীতিতে বিকাশলাভ করতে শুরু করল। এই যুগে নৃত্যের প্রেরণা প্রধানত আসত ধর্ম হতে, 
অর্থাৎ তা গড়ে উঠল ধর্ম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান হিসাবে । উদ্দাহরণ স্বরূপ প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীক সংস্কৃতির কথা 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। উভয় দেশেই নৃত্য ধর্মাহ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বাবহত হত । আমাদের দেশে 
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ভবত-নাটাম্‌ প্রাচীনতম নৃতারীতি । সেকালে তার ব্যবহার হুত দেবতার বন্দনার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে । 
যার! নাচত তাঙের বলা হত দেবদাসী, কারণ তাদের ব্রত ছিল দেবতার তৃথ্চির জন্য নৃতাচর্চা করা । 

আধুনিক কালের সমাজে নৃত্য ধীরে ধীরে ধর্মের প্রভাব হতে অনেকখানি মুক্ত হয়ে এসেছে। 
প্রতীচা দেশে এখনও তা কোথাও কোথাও ধর্যানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বাবহত হয়, কিন্তু পশ্চিমে এখন 
তা ধর্ম হতে একরকম বিচ্ছিন্ন । পশ্চিমে নৃত্য এখন বিকাশলাভ করেছে দুই ভাবে। প্রথম সামাজিক 
উৎসব অঙ্ুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে । এই শ্রেণীর নৃত্যকে তাই সামাজিক নৃত্য বলা যেতে পারে । এই 
পথেই পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে উদ্ভুত, যাকে বলা হয় “বলরুম ডান্দ' তার উদ্ভব হয়েছে। এ নাচ যুবক 
যুবতীর দ্বৈত নাচ। সামাজিক মেলামেশা ও চিন্ববিনোদনের তা উপলক্ষ্য হয়ে দীড়িয়েছে। দ্বিতীয় 
পথে গড়ে উঠেছে সেই নাচ যা দর্শককে দেখিয়ে আনন্দ দেওয়া হয়। রঙ্রমঞ্চে তা পরিবেশিত হয় বলে 
তাকে বৃঙ্গমঞ্চের নাচ বলা যায়। এই পথেই পশ্চিমের ব্যালে শ্রেণীর নৃতোর বিকাশ ঘটেছে । 

আমাদের দেশে আধুনিক কালে নৃত্য সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রভাবমূক্ হতে পারে নি। দক্ষিণে 
ভরত-নাটামের আধুনিক নৃতন রীতি কথাকলি নৃত্য বিকাশলাভ করেছে। তার ব্যবহার ধর্মের অঙ্গ 
হিসাবে নয়; সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোছনই তার লক্ষা। এ নৃত্য ধর্ম হতে মুক্ত । পূর্বাঞ্চলে মণিপুর 
রাজ্যে যে মণিপুরী নৃত্য গড়ে উঠেছে, তা সম্পূর্ণ ধর্ষ-ভিত্তিক । বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই তার জন্ম। উত্তর 
ভারতে মধ্যযুগের শেষে কথক নৃত্য বিকাশ লাভ করে। তার উদ্দেশ্বা অভিজাত মহলে নৃত্য পরিবেশন 
ক'রে চিত্তবিনোদন করানো । তা সম্পূর্ণ ধর্ম-বঞ্জিত। তবে তা যে ভাব পরিবেশন করে রাধারুষের 
লীলা তার বিষয় হয়ে গড়ে উঠেছে । সেই কারণে হয়ত তাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রভাবমুক্ত বলা যায় না। 
দ্বিতীয় সাধারণ মান্থযের উপভোগের জন্ত এবং তৃতীয় অভিজাত মানুষের চিত্তবিনোদনের উপকরণ হিসাবে। 

রবীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন সাহিত্যশিল্পী এবং বিশেষত কবি। কবিতার সঙ্গে সংগীতের একটি 
স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। অপর পক্ষে তার সংগীতের প্রতি শৈশব হতেই একটি তীত্র আকর্ষণ ছিল। 
তাই দেখা যায়, তরুণ বয়সে কবিতাচর্চার সঙ্গে তার জীবনে সংগীতচর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে । গীতি 
নাট্য 'বান্মীকি-প্রতিভা' রচিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আর তার প্রথম সার্থক কাব্যগ্রন্থ “সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রকাশিত 
হয় পরের বছর । তুলনায় নৃত্যের প্রতি ভার আকর্ষণ অনেক পরে অনুভূত হয়েছে । তার কারণ শ্বভাবত 
তিনি নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। তার প্রতি তিনি আৰু হুন প্রৌঢ় বয়সে, নানা দেশে নানা নৃত্যরীতির 
সহিত পরিচিত হবার ফলে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে ভ্রমণের 
কালে বিভিন্ন দেশে যখন গিয়েছেন তখন স্থানীয় নৃত্য দেখিয়ে তাকে আপ্যায়ন করা হয়েছে। এই ভাবে 
জাপানী নৃত্য, বালিস্বীপের নৃত্য, জাভা দ্বীপের নৃত্য, পশ্চিমের ব্যালে নৃত্য এবং হাঙ্গেরীর লোক নৃত্যের সহিত 
তার পরিচিত হবার স্থযোগ ঘটেছে । ফলে ধীরে ধীরে তিনি নৃতোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন । 

তার মনে তখন ইচ্ছা! জেগেছে নৃত্যকে অন্কতম শিল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিন দেখে 
নিতে। এ বিষয় মনে হয় নিজের যতিগতির খারা! তিনি বিশেষ রকম প্রভাবান্ধিত হয়েছেন। সার! জীবন 
তিনি প্রধানত বসসাহিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । রসসাহিত্যের কাজ হল কথাকে ভাবের 
বাহন হিসাবে ব্যবহার করা। কি উপন্তাস, কি কাব্য, কি নাট্য--সব ক্ষেত্রেই সাহিত্যশিল্পীর কাজ 
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হল মূলত মনের ভাবকে বাঁকোর সাহায্যে প্রকাশ দেওয়া । স্থতরাং এই ধরনের শিল্পের ছুটি দিক আছে, 
একটি ভাবের দিক, অপরটি প্রকাশের দিক ৷ যিনি এই ধরনের শিল্পচর্চায় অভান্ত ডার স্বাভাবিক প্রবুক্ি 
হবে শিল্পের রূপকে ভাবের সহিত যুক্ত করা। 

এখন এমন এক শ্রেণীর শিল্প আছে যা ভাবকে বর্জন ক'রে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে 
পারে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ কপ আকারেই তার বিকাশলাভ করবার ক্ষমতা আছে, কোনো ভাবের ধারক 
হবার তার প্রয়োজন নেই । এই শ্রেণীতে পড়ে সংগীত, নৃত্য এবং চিত্র । এক শ্রেণীর সংগীত আছে যানু 
কোনো বিশেষ ভাবের সহিত সংযুক্ত হবার আদে প্রশ্ন ওঠে না, যেমন যন্্রদং্গীত। এখানে সংগীত বিশুদ্ধ 
হ্বর-বিন্যাস রূপেই গড়ে উঠতে পারে। কণ্ঠসংগীতে সাধারণত ভাবের সহিত স্থুর যুক্ত হয়ে কাজ করে । 
সেখানে বুসসাহিত্যেব মত তা ভাবকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে । কিন্ত সে কেত্রেও দেখা যায় ভাব 
হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা বিশুদ্ধ আকার গ্রহণ করবার ক্ষমতা রাখে | তার হন্দর উদাহরণ মেলে আমাদের 
হিন্দুস্থানী রাগপ্রধান সংগীতে, বিশেব ক'রে আলাপে । 

অনুরূপভাবে নৃত্য ভাবের বাহক হিসাবে ভাবের সহিত যুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে, আবার কেবল 
বিশুদ্ধ দেঁহভঙ্গির উপর নির্ভরশীল হয়েও শিল্পবস্ত হিসাবে আনন্দদানের ক্ষমতা বাখে । প্রথম শ্রেণীর নৃত্য 
হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নৃত্যকে পৃথকভাবে সুচিত করবার জন্য ভরত মুনি তার নাম দেন “নৃঝ? । আমরা 
তাকে বিমূর্ত নৃত্য বলতে পারি। ভরত নাটাম্‌ নৃত্য রীতিতে তার অনেক উদাহরণ মেলে । 

এদের বিষয় যা বলা হল তা চিত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । চিত্র ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিকাশলা'ভ 
করতে পারে আবার ভাব হতে বিষুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে আমরা 
জ্যামিতিক নল্ার কথা উল্লেখ করতে পারি। আমাদের দেশের আল্পনা চিত্র এই শ্রেণীর বিশুদ্ধ চিত্র । 
সম্প্রতি পশ্চিমে যে নৃতন বিমূর্ত চিত্রের রীতি প্রবতিত হয়েছে তাও এক শ্রেণীর বিশুদ্ধ ভাব যুক্ত চিত্র। রঙ 
ও কূপের স্থসমঞ্্রস মিশ্রণই তার লক্ষ্য, কোনো ভাবপ্রকাশ তার লক্ষ্য নয়। 

রবীন্দ্রনাথ যেমন কবি ছিলেন তেমন বিশিষ্ট হুরকারও ছিলেন। তার রচিত সংগীতে তিনি নিজেই 
স্ুর-সংযোজন করতেন। সংগীতের ক্ষেত্রে নিজের মতিগতির প্রভাবে এবং সম্ভবত অভ্যাস বশেও তিনি 
সংগীতের বিশুদ্ধ ূপকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারেন নি। তাই দেখি তিনি হিন্দুস্থানী রাগপ্রধান সংগীত 
অপেক্ষা বাংলার নিজন্ব সংগীতকে বেশী পছন্দ করতেন! সেই কারণে তিনি স্থরকার হিসাবে বাংলার 
এঁতিহোর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে বাণীর সঙ্গে সবরের মিলন সাধনকেই সুরকার হিসাবে নিজের ব্রত বলে 
গ্রহণ করেছিলেন। 

স্থতরাং এটা দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তিনি নৃত্যের বিশুদ্ধ রূপ অপেক্ষা ভাবের সহিত 
সংযুক্ত রূপকেই বরণ করেছিলেন। এ বিষয় তিনি ভরত মুনি প্রদধিত পথেরই অনুসরণ করেছিলেন। 
ভরত মুনি তীর গ্রন্থে যদিও মূলতঃ নৃত্যের ব্যাখ্যা করেছেন তবু তার নাম দিয়েছেন নাট্যম্। নৃত্ত অপেক্ষা 
তিনি নৃত্যের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, কারণ সম্ভবত তিনি নৃত্যকে নাটোর মূল বাহন করতে 
চেয়েছিলেন। তাই নৃত্যকে তিনি অভিনয়ের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবেও বাবহার করেছেন। স্থৃতরাং 
বলা যায় যে নৃত্যকে অভিনয়ের একটি বিশেষ রীতি হিসাবে নিয়োগ করতে ইচ্ছা ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভরত 
মুনির অমুসরণ করেছিলেন 








১৪ রবীন্দ্রভারভী পত্রিকা বধ ৭ সংখ্যা ১ 


এই প্রসঙ্গে শাস্তিদেব ঘোষের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে ৷ রবীন্দ্রনাথের 
নৃত্যচচায় তিনি সঙ্গী ছিলেন বলে মনে হয় তার মন্তবাটি বিশেষ মূল্যবান । তিনি বলেছেন__ 

“ওরুদেব নিজে কখনো নাচকে খুব সংকীর্ণ পথে গ্রহণ করেন নি। তার কাছে নাচ হল 
সাধারণ অভিনয়েরই একটি উৎক্রষ্ট মধুর সংস্করণ । সাধারণ অভিনয়কে আরও চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে পারে 
নাচে। যেমন সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত মনের আবেগকে আরও চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলে কবিতায়, 
ভাষাও অধিকতর মধুর ক'রে তোলে গানের সুর’ ।” 


নদ 

আ্বামরা এইবার নিজের মতগতির পথে এবং বিদেশে লব্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ 
ক ভাবে ধীরে ধীরে নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং সেই পথে অবশেষে ভার নিঙ্রন্ব হৃষ্ট নৃত্যনাট্য রচন! 
করলেন তার আলোচনা করতে পারি। এ বিয়য় আমরা শাস্তিদেব ঘোষ রচিত ‘রবীন্দ্রসংগীত! গ্রন্থে 
প্রদত্ত তথ্যের উপর প্রধানত: নির্ভর করব । কারণ, তিনি এ বিষয় তার প্রধান সহায়ক হওয়ায় তার প্রদত্ত 
তথাকে বিশেষ নির্ভরযোগা বিবেচনা করতে পারি। 

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক আকারে বিদেশ পর্যটন প্রথম শুরু হয় ১৯১৬ খুষ্টাবে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে । 
তার আগেও তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইংলও এবং মাকিন যুক্তরাষ্ ই পরিভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি 
তেমনভাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন নি। পর বৎসর সাহিতো নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তার 
খ্যাতি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । তারপর হতে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 
হিসাবে তিনি বিভিন্ন দেশ হতে নিমন্ত্রণ পেতে থাকেন। এখন হতে তিনি বিদেশে যাত্রাকালে মাননীয় 
অতিথি হিসাবে তার অভ্যর্থনা, ভাষপপ্রদান এবং চিত্তবিনোদনের অঙ্গ হিসাবে যে দেশে নৃতোর চর্চা আছে 
সে দেশে তাকে দেশর নৃত্য দেখানো হত। এইভাবেই তিনি বিভিন্ন নৃত্যরীতির সহিত ভালোভাবে 
পরিচিত হবার স্থযোগ পান। এই স্থত্রেই তিনি জাপানী নৃত্য, বালিছ্বীপের নৃতা, হাঙ্গেরীয় লোকনৃত্য, 
পশ্চিষের ব্যালে নৃত্য এবং লিংহলের ক্যান্ডি নৃতোর সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার স্থযোগ পান। 

মনে হয় এই পরিচয়ের ভিত্তিতেই তিনি ক্রমশঃ নৃত্যের প্রতি আকুষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে 
শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যাকে পরীক্ষামূলকভাবে স্থান দিতে শুরু করেন। এই পথেই 
দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিবীক্ষার পর তার প্রবর্তিত নৃত্যনাটোর জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে কেমন 
শাস্তিনিকেতনের উৎসব ও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জাতীয় নৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা লক্ষ্য কর! যেতে পারে। 

১৯২৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম এখানকার উৎসবে নৃত্য স্থান পায়। সেই বৎসর “অচলায়তন'এর গানের 
সঙ্গে মৃুকাভিনয় ও দেহভঙ্গির সাহায্যে গানের ভাবের রূপ দেওয়া হয়েছিল। তার আগে তিনি জাপান 
ঘুরে এসেছেন এবং জাপানী নৃত্য দেখে এসেছেন। ইতিমধ্যে তিনি ভারতে প্রচলিত নৃত্যের প্রতিও আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । কারণ দেখা যায় তিনি শাত্জিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যচর্চার ব্যবস্থা করেছেন। অনতিকাল 
পরে ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মণিপুরী রীতিতে “নটার পূজার" নৃত্যাভিনয্নের ব্যবস্থা হয়েছিল । 
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তারপর আমর! দেখি ১৯২৭ খুষঙ্টানে নৃত্যের আও ব্যাপকশেজে প্রগ্োগের বাবস্থা করা হম়েছে। 
'নটরাজ্গ” কাবানাটোর সঙ্গে এই সময় মণিপুরী রীতিতে নৃত্যের সংযোজন হয়। এই নুৃত্যাভিনয়ে 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্ত্রধারের ভূমিক। গ্রহণ করেন। একই সময়ে অভিনীত এই কাবানাট্যের পরিবর্তিত রূপ 
'খতুরঙ্ষে' একটি তামিলদেশীয় ছাত্র দৃক্ষিণী-রীতিতে নৃত্য করেন । এইভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রীতির 
নৃত্যের সংযোজন শুরু হয় । 

পরের অবস্থায় দেখা যায় শুধু দেশী নৃত্য নয়, বিদেশী নুতোরও সংযোজন শুরু হয়ে গেছে। 
১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ‘নবীন’এর অভিনয়ে যে নৃত্য প্রবন্তিত হয় তাতে যেমন মণিপুরী রীতি স্থান পেয়েছে, 
তেমন বাউল নৃত্য, বাইবিশে নৃত্য এবং হাঙ্গেরীর লোকনৃত্য সংমিশ্রিত হয়েছিল। এই বছরেই 'শাপ- 
মোচন'এর অভিনয়ে এই পথে আরও পরীক্ষা চলে । তাকে 'ব্যালে' নাচের আদর্শে গড়ে তোলা হয় এবং 
যে নৃত্যরীতির প্রয়োগ হয় তাতে সংমিশ্রিত হয়েছিল মণিপুরী, কথাকলি এবং মুরোপীয় নৃত্য-পদ্ধতি | 
এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যনাট্যের বিকাশের পথটি পরিক্কৃত হয়। 

এর পরে আরও কিছুদিন অপেক্ষার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে “চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাটোর অভিনয় হয়। 
এর ছুবছবের মধ্যেই তার অন্ত ছুটি নৃত্যনাটা 'শ্যাযা' ও “গ্ডালিকা'র নৃতানাটারূপ গড়ে ওঠে । এইখানেই 
আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্যনাট্য-রীতির পরিণত রূপটি দেখতে পাই । প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি নিজস্ব 
পূর্বের রচনা হতে সংগৃহীত কাহিনী অবলম্বন ক'রে নৃত্যনাটোর উপযোগী সংগীতধারা রচনা করেন। 
তারপর নিজের তত্বাবধানে তার নৃত্যরূপ দেন। এই নৃত্যনাটাগুলির বৈশিষ্ট্য হল এখানে তিনটি কাজ 
এক সঙ্গে চলে। নেপথ্যে সহগামী সংগীত হিসাবে যন্ত্রংগীতের ব্যবহার হয়। তা যেমন তাল রক্ষা 
করে তেমন নৃতার পরিস্ফুরণের সহায়তা করে। রঙ্গমঞক্চের পশ্চাতে গায়ক গায়িকার! বিভিন্ন চবিত্রের 
নৃত্য-অভিনয়ে সংগীতগুলি গাইবার ভার নেন। আর রঙ্ষমঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রের নৃতাশিল্পীরা! তাদের 
ভূমিকা অভিনয় করেন । তিনটি কাজই যুগপৎ চলে। 

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সমগ্র অভিনয়ের পরিকল্পনায় যেমন বিভিন্ন নৃত্যরীতির 
উপাদ্নের সংযোজন হয়েছে তেমন বিশেষ চরিত্রের অভিনয়ে বিভিন্ন নৃত্যরীতির প্রয়োগ হয়েছে । 
স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ মিশ্রপন্থী বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'একলেকটিক'। অভিনয়ে বিভিন্ন 
নৃত্য বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে । আমরা ব্যালে নৃত্যে চারটি উপাদান পাই- যন্ত্রনংগীত, সজ্জা, 
নৃত্য এবং পরিবেশ । বালিছবীপের নৃত্যে সজ্জা আছে, নাচ আছে, যন্ত্রগীতও আছে কিন্তু বাচনিক 
উপাদান নেই। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাচীন নৃত্যে সজ্জা আছে, যন্ত্রগীত আছে, আর বাঁচনিক 
অভিনয় কোথাও আছে কোথাও নেই। এদের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার এই যে এক 
কথাকলি-নৃত্য ব্যতীত একটি সমগ্র নাট্যকে নৃত্যে অভিনয় করবার রীতি প্রচলিত নেই । কথাকলি এ 
বিষয় অনশ্যসাধারণ হলেও তার কঠসংগীত নৃত্যের সঙ্গে একটানা গাওয়া হয় না। কথাকলি নৃত্যের 
সঙ্গে যেমন সংগীত থাকে তেমন পদ্য বা গগ্ধময় ভাষায় বর্ণনাও থাকে । কথোপকথনগুলি সংগীতে 
সম্পাদিত হয় এবং বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে ঘটনাগুলি পদ্মে আবৃত্তি করা হয়।৩ স্থৃতরাং সংগীত এবং আবৃত্তি 
মিশ্র আকারে এর বাচনিক অংশের উপাদান । 
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১৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 

আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃতানাট্যগুলি খানিকটা এদের সকলের মত বটে এবং 
খানিকটা পৃথকও বটে। তার কারণ তিনি নৃত্যকে বা সংগীতকে বিশেষ আধিপতা দিতে চাননি; 
তার লক্ষ্য ছিল অন্য দ্িকে। তিনি অভিনয়কে সবাঙ্গহন্দর করতে চেয়েছিলেন এবং উভয়কেই তার 
বাহন হিসাবে যুগপং বাবহার করতে চেয়েছিলেন । আমাদের দেশের নাটাশাস্্রের মতে অভিনয়ের 
চারটি উপাদান আছে__আক্ষিক, বাচিক, আভিচারিক ও সাত্বিক। বিভিন্ন শ্রেণীর অভিনর়রীতিতে 
তাদের একটি বিশেষ উপাদান প্রাধান্ত পায় । যেমন সাধারণ রক্গমঞ্চের অভিনয়ে কি গদ্ভ ভাষায় কি 
পঞ্চ ভাষাম, বাচিক অভিনয় প্রাধান্ত পায় । অপেরা জাতীয় গীতিলাটো সংগীত প্রাধান্য পায়। কথাকলি 
নৃতা আর্ক অভিনয় প্রাধান্ত পায়; কারণ তাতে হস্ত-মুদ্রার প্রয়োগ অতান্ত বেশী। তার আভিচারিক 
অঙ্গ বিশেষ প্রাধান্ত পেয়েছে স্বীকার করতে হয়ঃ কারণ এক একটি চরিত্রের জন্য যে অঙ্গ সঙ্জার ব্যবস্থা 
আছে তা খুবই শ্রমসাধ্য এবং জটিল । 

রবীন্দ্রনাথের প্রবতিত নৃত্যনাটো অভিনয়ের এই বিভিন্ন অঙ্গগুলির কোনোটিই প্রাধান্য পায় নি। 
বলতে গেলে বলতে হয় ষবগুলিই সমান নজর পেয়েছে এবং অভিনয় যাতে সামগ্রিকভাবে সবাঙ্গহুন্দর হয় 
সেই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা! হয়েছে । তার ফলে আমরা এখানে দেখি বালে নৃতা এখানে যেন 
গীতিনাট্য বা অপেরার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং ফলে জন্ম লাভ করেছে এমন এক অভিনব বস্তু যা অভিনয় 
জগতের সম্পৃন নৃতন জিনিস 

বাচিক অভিনয়ের পরাকার্ট। পাই সংগীতে । গদ্যে বাচিক অভিনয় যেমন শোনায় পদ্যে তার থেকে 
বেশী চিত্বাকর্দক হরে ওঠে, আব সংগীতে তা মধুরতষ রূপে প্রকাশ নেয়। সাধারণ অভিনয়েও বাচিক 
উপাদানের মহত অঙ্ষতঙ্গিও স্বাভাবিক রীতিতে খানিক পরিমাণ উপস্থিত থাকে । তা না হলে অভিনয় 
খানিকটা যস্্চালিতের মত নিজৰ রূপ নেয়। সেই অঙ্গভঙ্গি নৃত্যে তার সুন্দরতম রূপটি পায় ; এমন কি 
সেখানে তা অভিনয়ের অন্ততম বাহন হিসাবে স্বয়ংনির্ভর হবার ক্ষমত! অর্জন করে। অক্গসঙ্জা এবং সাত্বিক 
অভিনয়, অর্থাৎ মুখের ভাবভক্গি সকলশ্রেণীর অভিনয়েরই অঙ্গ । তাদের ভূমিকা মুখা নয়, গৌণ। স্তরাং 
আমরা দেখি অভিনয়ের যে ছুটি মূল উপাদান আছে__বাচনিক এবং আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত 
নৃতানাট্যে তাদের পরিণততম কূপের সংযোজন ঘটেছে, সংগীত এবং নৃত্য এখানে উদ্ধাহ বন্ধনে বন্ধ হয়ে 
পাবতী-পরমেশ্বরের মত ধুগ্মক্ূপে আবির্ভাব হয়েছে৷ রবীন্দ্রনাথ সংগীতে যে অর্ধনারীশ্বর রূপ কল্পনা 
করেছেন অভিনয়ে তিনি তাকেই নৃতন ক'রে আবিষ্কার করেছেন সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের মিলনসাধন কা'বে। 





রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যনাটো এই ভাবে নান! উপাদান ও রীতির মিশ্রণ ঘটলেও তা খেয়াল মত 
সংঘটিত হয় নি। বিদেশ ভ্রমণের সময় বিভিন্ন রীতির নৃত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে তার শিল্পী মন তাদের 
কোন উপাদান গ্রহণযোগ্য এবং কোন উপাদান বর্জনীয় সে বিষয় চিন্তা করেছে। তারপর সামগ্রিকভাবে 
অভিনয়কে সর্ধাঙ্হন্দর করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মত তিনি বিভিন্ন রীতি ও উপাদানগুলির সংমিশ্রণ 
ঘটিয়েছেন। এই নির্বাচনের কাজে সহায়তার জন্ক তিনি কতকগুলি নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই 
নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। এটি বোঝা যাবে বিভিন্ন রীতির নৃত্যের সহিত পরিচয়ের 
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পর তিনি তাদের বিষয় যে আলোচনা করেছেন ত! হতে । লসৌভাগ্যক্রমে তার ভ্রমণকাহিনী গুলিতে তার 
কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে । ম্থতরাঁং নীতিগুলি সংগ্রহ করতে এই মন্তবাগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ আলোচনার 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাপানে ঘান। সেখানে মাননীয় অতিথি হিসাবে একদিন তাকে 
জাপানী নৃত্য দেখানে। হয়। সেই নৃতা দেখে তিনি যে কি পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছিলেন ত| তার মন্তব্য হতে 
সুন্দর বোঝা যায় । মস্তবাটি নীচে উদ্ধৃত হল-_ 

‘একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্কির সংগীত । এই সংগীত 
আমাদের দেশের বীণার আলাপ । অর্থাৎ, পদে পদে মিড়। ভঙ্গি-বৈচিত্রোর পরস্পরের মাঝখানে কোনো 
ফাক নেই কিন্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না ; সমস্ত দেহ পুষ্পিতলতার মতে! একসঙ্গে দুলতে দুলতে 
সৌন্দর্ধের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি মুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো _আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ ; 
তার মধ্যে লম্পঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাধি-ছোড়াছু ডি আছে। জাপানি নাচ একেবারে 
পরিপূর্ন নাচ। তার দজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌনদর্ধলীলার 
সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনে 'ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না 8 

উপরের মন্তব্য হতে জাপানী নৃতোর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে নৃত্য সম্বন্ধে তার অশ্গমোদিত 
কতকগুলি নীতির সন্ধান পাওয়া ঘায়। প্রথমতঃ জাপানী নৃত্যের তিনি কতকগুলি শগুণ আবিষ্কার করেছেন । 
যেমন এ নৃত্যে কোনো ছেদ নেই, ত! কাটা কাটা নয়, তার অংশগুলি পরস্পর স্থমংবদ্ধ। ত! পিড়ি বেয়ে 
নাম| জলের ধারার মত নয়, তা প্রবাহিনীর মত। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে লম্পঝম্পের আতিশয্য নেই, তা 
ব্যায়ামের সহিত মিশ্রিত নয়, তা বিশুদ্ধ নৃতা। আর তৃতীয় গুণ হল এ নাচে অঙ্গসক্। শালীনতা -দম্মত। 
দেহের এমন কোনে! অংশ অনাবৃত রাখা হয় না যাতে শিল্প হতে দৈহিক আকর্ষন বড় হয়ে ওঠে । 

এই প্রসঙ্গেই তার মতে নৃত্যে যেগুলি বর্জনীয় দোষ তারও পরিচয় পাই । তার মতে নৃত্য হল 
শিল্প, সার্কাস নয়। এখানে অঙ্গলঞ্চালনে অসাধারণ দক্ষতা দেখাবার প্রয়োজন নেই। তা হিন্দুস্থানী 
সংগীতের কর্তবের মতই বর্জনীয় । তিনি লক্ষ্য করেছেন পশ্চিমের নৃত্যে এই উপাদানের আতিশয্য আছে। 
সেই কারণে নিজের প্রবর্তিত নৃত্যে ব্যালে নৃত্যের এই উপাদানগুলিকে গ্রহণ করতে পারেন নি। 

অপর বর্জনীয় বিষয়টি হল অঙ্গসজ্জার অশালীনতা | তার মতে নৃত্যশিল্পীর সচ্দা এমন হওয়া 
উচিত যাতে দেহের এমন কোনো অংশ অনাবৃত না থাকে যার যৌন আবেদন থাকতে পারে। কারণ তা 
ভেজালের মত কাজ করে এবং প্রকৃত শিল্পচর্চার অস্তরায় হয়ে দাড়ায়। 

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জাভা ভ্রমণে গিয়েছিলেন । বালিঘ্বীপসহ এই অঞ্চলের দ্বীপগুলি তখন 
ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্ততূক্ত ছিল। বর্তমানে সেগুলি নিয়ে নৃতন ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত 
হয়েছে । যবস্বীপ এই রাষ্ট্রের প্রধান অংশ। তার সঙ্গে বালিত্বীপের মিল আছে অমিলও আছে । যব- 
দ্বীপবাসী ধর্মে মুসলমান কিন্তু সংস্কৃতিতে হিন্দু বালিত্বীপবাসী ধর্মেও হিন্দু সংস্কৃতিতে হিন্দু। এদের 
সমাজজীবনের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল এদের নৃতোর প্রতি অত্যধিক আকর্ধণ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 
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বলেছেন__-এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় হুলছে তেমনি এখানকার সমস্ত দেশের মেয়ে 
পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।” স্থৃতরাং এটা দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তার জাভা ভ্রমণের 
সময় এদের নৃত্যের প্রতি তার শিল্পী মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই দেখি বালিঘ্বীপে অবস্থানকালে 
তিনি একাধিকবার বি.'ভন্ উপলক্ষো সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বালির নৃত্য দেখেছিলেন । এই সম্পর্কে 
তার লিখিত মন্তব্যগুলি হতে তার নৃত্য সম্বন্ধে চিন্তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বতরাং তার বালিত্বীপের 
নৃত্য সম্বন্ধে এখানে আলোডনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে এখানকার নৃত্যে ভাবের শুধু দেহভঙ্গির সাহায্যে 
রূপ দেওয়া হয় না অতিরিক্রভাবে দেহভঙ্গির সাহাযো সমগ্র কাহিনীও বলা হয়ে থাকে। স্থতরাং 
এখানকার নৃত্য না্যধর্মী। তবে বাচনিক উপাদান এ নৃত্যে এক রকম নেই বললেই চলে । সুতরাং 
কথা কইবার ভার এখানে সম্পূর্ণভাবে নৃত্যের উপর এসে পড়ে । কাজেই বলা চলে, এখানে যা শোনবার 
তাকে দেখবার বিষয়ে পর্িবতিত করা হয়েছে। এই সম্পর্কে তার প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা 

“সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোন! 
গেল, এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাহ-সত্যবতীর আখ্যান । এর থেকে বোঝ যায়, কেবল ভাবের 
আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণলাকেও এর! নাচের আকারে গড়ে তোলে ।.. বাণীর দিকটাকে বাদ দিয়ে কিছা 
খাটো করে কেবলমাত্র গ£িরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া এখানকার নাচ। পৌরাণিক যে আখ্যায়িক! 
কাব্যে কেবলমাত্র কানে শোনার বিষয়, এর! সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় করে 
নিয়েছে ।১৫ 

তিনি আরুও লক্ষ্য করেছেন যে এখানে নাচের সঙ্গে যে যন্ত্রংগীত ব্যবহার করা হয় তাতে 
ধারাবাহিকতা নেই, তার উদ্দেশ্য সংগীতকে পরিক্ফুট করা নয়, তার উদ্দেশ্য নৃত্যের ছন্দের তাল রক্ষা কর] । 
তারা আমাদের দেশের আনন্ধ বাছ্ের মত তালের বোল দেয়। অবশ্য এই যন্ত্রগুলি ধাতু নিমিত; তাই 
টুং টাং আওয়াজ ক'রেই তালকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। তিনি বলেন এখানকার নৃত্যরীতির প্রকৃতি 
অনুসারে এই ধরনের যন্ত্রংগীতই প্রশস্ত ; অর্থাৎ কসংগীতের সঙ্গে বাছজাবার যন্ত্রংগীতের প্রয়োজন নেই । 
কারণ, এখানে ত গান গাওয়া হয় না, গানের কাজ করে দেহভঙ্গি এবং সেই দেহভঙ্গিতে ছেদ নেই, তা 
তরঙ্গিত ধারার মত, টানা স্থরের মত প্রবাহিত । তীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই 

‘এই ধাত্যন্ত্রে টানা স্থর থাকা সম্ভব নয়, থাকবার দরকার নেই, কেন না টানা স্বর গানেরই 
জন্তে, বিচ্ছিন্ন হুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়। আসলে এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সধাঙ্গ দিয়ে ; 
এদের নাচই যেন পদে পদে টান] সুরের মিড় দেওয়া- বিলিতি নাচের মতো ঝম্প বহুল নয়। অর্থাৎ এদের 
নাচ বর্ধার ঝম্ঝম জলবিন্দু-বৃত্রির মতো! নয়, ঝরণার তরঙ্গিত ধারার মতে|।..-এদের সংগীতই তাল, 
এদের নৃত্যই গান । আমাদের দেশে এবং স্করোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয় 1৬ 
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উপরের উদ্ধৃতি পেকে মনে হয় বালিদ্বীপের নাচের ছুটি জিনিস তার মনকে স্পর্শ করেছিল। 
প্রথম জিনিস, তাদের নাচের মধ্যে ছেদের অভাব, জলের তরঙ্ষিত ধারার মত তার অনবচ্ছিন্নতা। 
দ্বিতীয় জিনিস হল নৃত্যকেই স্বযংনির্ভর ক'রে নিয়ে অভিনয়ের বাহন হিসাবে বাবহার কর! । এটার 
সম্ভাব্যতা তাকে নিশ্চয় আনন্দ দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই অন্যত্র তার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে তিনি 
বলেছেন__এিই নাচে রসনা বন্ধ করে এর! সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গি সংগীতে ।” 
এখানে দেহভঙ্গিই অভিনয়ের বাচনিক অঙ্গের ভার নিয়েছে । 

রবীন্্রনাথ আরও লক্ষ্য করেছেন, এখানে বিশুদ্ধ নৃত্য বা ভরত মুনি যাকে নৃত্ত বলেছেন তারও 
চচ। আছে। এই নাচ যে কত মনোহর হতে পাবে তা তার এ বিষস্থ অভিজ্ঞতা হতে সুন্দর প্রমাণ হয় । 
তিনি লিখছেন__ 

'গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে ছুটি নাচলে; তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর । অঙ্গে- 
প্রত্যঙ্ে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্রা, কী সৌকুমার্ধ, কী সহজ লীলা! 
অন্ধ নাচে দেখা ধায়, নটী তার দেহকে চালনা করছে ; এদের দেখে মনে হতে লাগল, ছুটি দেহ যেন 
শ্বত্ব-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা |"? 

দক্ষ শিল্পীর হাতে নৃত্য কেমন রূপ গ্রহণ করতে পারে এখানে তার হ্থন্দর পরিচয় পাই । শিল্পী 
যেন এ অবস্থায় নাচে না, তার দেহকে অবলম্বন ক'রে নৃত্য যেন মূর্ত হয়ে ওঠে । নৃত্যের এই সাবলীল 
ভাব যে তীর অন্তরের অঙ্গমোদন পেয়েছিল তার এই মন্তব্য হতে তা অশ্মান ক'রে নেওয়া যেতে পাবে। 

বালিঘীপের নৃত্যের অঙ্গ সঙ্জাও তাঁকে কম অভিভূত করে নি। তাদের সজ্জায় একটি শালীনতা 
ও বাহুলাবঙ্সিত পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ক'রে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তার যে মন্তব্যটি পাই তাতে 
এই সঙ্জার একটি সবিস্তার বিবরণও পাস যায়। তা হল এই 

কাধ ও ছুই বাছ অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায়-সবুজে-মেলানো। আঁট কীচুলি, 
কোমরবন্ধ থেকে ছুই ধারার বস্বাঞ্চল কৌচার মতো সামনে দুলছে । কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির 
মতোই বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বহ্তিকশিল্লে বিচিত্র; দেখবামাত্রই মনে হয়__অজন্তার ছবিটি) এমনতরে! 
বাহুলাবঙঞ্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামন্রন্ত আমি কখনও দেখি নি। আমাদের নর্তকী বাইজিদের আট- 
পায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জর্গ কাপড়ের অসৌঠ্বত] চিরদিন আমাকে ভারী কুণ্ড) লেগেছে ।”৮ 

উপরের মন্তব্য হতে অঙ্গসজ্জা সম্বন্ধে তীর অভিমতটি সুন্দর ধরা! পড়ে। তিনি চাইতেন সক্ষা 
হবে স্থরুচিসম্পন্ন এবং বাহুল্যবঞ্জিত অশালীন এবং সথসমগ্রস নয় এমন পোষাক তার কচিবিরুদ্ধ। সেই 
কারণেই বোধ হয় কথক নৃত্যের সঙ্গ! তার ভালো লাগত ন|। 

মনে হয় বালিতীপের নৃত্যকে এতখানি পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখার একট! কারণ ছিল। জাপানী 
নৃত্যও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু তখনও তিনি নৃত্যচর্চা শুরু করেন নি। সেই কারণেই সম্ভবত তিনি 
তার প্রতি এতখানি নজর দেন নি। তিনি জাভা যান ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে । তার তিন বছর আগে হতে তিনি 


৭ জ্ঞাতা-যাজীর পতর--১১ 
৮” জাঙা'যাতআীর পত্র-১৩ 


২* রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


নৃতাকে অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে বাবহার করতে শুক করেছেন। সেই কারণেই সম্ভবত তিনি বালিখীপের 
নাচের প্রতি এমন 'ডাবে আই হয়েছিলেন এবং তাকে এমন মনোযোগের সহিত পর্বেক্ষণ করেছিলেন । 

আমাদের দেশের প্রচলিত নৃতাগুলির প্রতিও যে নজর দেন নি, তা নয়। দেখা যায় প্রথম 
দিকে তিনি একাধিক মণিপুরী নৃতাশিল্পলীকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে মণিপুরী নৃত্য শেখাবার বাবস্থা 
করেছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাবে প্রথম নৃত্যে অভিনীত “নার পুজা” মণিপুরী রীতিতেই গড়ে উঠেছিল । 
পর বৎসর 'নটরাঞ্জ” কাবানাট্য অভিনয়ের ও মণিপুরী-রীতি প্রধান অবলম্বন হয়েছিল। তারপর দেখি 
এই বছরই 'ফ্তুরক্গএর অভিনয়ে একটি দক্ষিণাতোর ছাত্র দক্ষিণী রীতিতে নেচেছিল। সে রীতি ভরত 
নাটামের না কথাকলির সে বিষয় প্রকাশিত বিবরণে স্পষ্ট উল্লেখ নেই ; সম্ভবত কথাকলির। এই সব 
অবস্থা হতে মনে হয় মণিপুরী ও কাকলি নৃত্যরীতির প্রতি তিনি বিশেষ আকুইঈট হয়েছিলেন । মণিপুরী 
নৃতোর গতর ছেদহীন প্রবাহিণীর কূপ সম্ভবত তাকে আকৃষ্ট করেছিল। অভিনয়ের বাহন হিসাবে 
কথাকলি নুতোর ভাবপ্রকাশের জনা ব্যবহারও সম্ভবত তীর অন্থমোদন লাড করেছিল। 

এদিকে দেখা যায় তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতে গিয়ে ভাটিংটনে এলমহাস্টএর আতিথা 
গ্রহণ কবেন তখন ব্যালে নৃত্য দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেখানে কাকে ব্যালে নৃত্য দেখানোর 
বাবস্থা হয়েছিল। কেমন লেগেছিল সে বিষয় তার লিখিত কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে তার 
দ্বারা যে তিনি প্রভাবান্থিত হয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। 

আমর] জানি প্রথম যখন ছাত্রাবস্থায় তিনি বিলাত যান তখন ইংরাজি সংগীতের সহিত তার 
পরিচয় ঘটে। ইপ্তিপূর্বে তিনি ভারতীয় সংগীতের উপর গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তার ফলে 
দেখি তিনি দেশে ফিরে এসেই বাংলা নাটো এক নৃতন রীতি প্রবর্তিত করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি 
গীতে রচিত 'বান্মীকি প্রতিভা’ নাটক অভিনয় করেছিলেন । সে অভিনয়কে দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে 
গ্রহণ করেছিল । ুকুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই উপলক্ষ্যে তাকে নৃতন বান্মীকি হিসাবে অভিনন্দন জানিয়ে 
ছিলেন। এই নূতন পরীক্ষার সাফল্য লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহ বোধ করছিলেন। 
এই ভাবেই বাংলায় সীতিনাটোর জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর নাটককে অপেরা হতে পৃথক করতে 
চেয়েছেন এই যুক্তিতে যে অপেরাতে সংগীত প্রাধান্ত পায়, কিন্ত তার নাট্যে অভিনয় প্রাধান্য পেয়েছে ।৯ 
এ হতে বোঝা যায় গার মতিগতি কোন পথে। অভিনয়কেই তিনি প্রাধান্ত দিতে চেয়েছিলেন এবং 
সংগীতকে তার সহায়ুকের ভূমিক! দিতে চেয়েছিলেন 

এই মতিগতির পথেই তার আত্তপ্রবতিত নৃত্যরীতি গড়ে উঠেছিল । নৃত্যকে তিনি চেয়েছিলেন 
অভিনয়ের সহায়কের ভূমিকা দিতে। সর্বক্ষেত্রে অভিনয়ই তার মূল লক্ষ্য। তারপর জীবনের 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার মতে বিভিন্ন নৃত্যরীতিতে এই মূল উদ্দেস্ত সাধনে যে উপাদান সহায়ক মনে 
হয়েছে তাকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। এই ভাবেই তার নিজন্ব নৃত্যরীতি বিকাশলাড করেছিল । 
যে নীতিকে ভিত্তি ক'রে তা গড়ে ওঠে তা সম্পূর্ণ তার নিদন্ব আর তার উপাদান তিনি বিভিন্ন রীতি হতে 
সংগ্রহ করেছিলেন । 
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মনে হয় তীর উদ্দেশ্য ছিল নৃত্যকে অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার ক'রে অভিনয়ের 
মধুরতম রূপটি গড়ে তোলা । এই উদ্দেশ্যে অভিনয়ের যে ছুটি প্রধান অঙ্গ-_আঙ্গিক ও বাচনিক সেই দুটিকে 
তিনি সমান প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আঙ্গিক অভিনয়ের মধুরতম রূপটি প্রকট হয় নৃত্যে । আর বাচনিক 
অভিনয়ের সব থেকে আকর্ধণযোগ্য রূপ পাই সংগীতে । তিনি এই দুই অঙ্গকে যুগ্যাশ্বের মত অভিনয়ের 
রথটিকে পরিচালিত করবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন । স্থতরাং তার নৃত্যনাট্য শুধু গীতিনাট্য নয় বা! শুধু 
নৃত্যনাট্য নয়, তা সংগীত ও দেহভঙ্গির নাটা। এই "ভাবে দেখতে গেলে তিনি একরকম পশ্চিম দেশের 
ব্যালে নৃত্যরীতির সঙ্গে অপেরার সংযোগ সাধন করেছিলেন। 

ব্যালে নৃত্য অভিনয়ের বাহন হবার ক্ষমতা রাখে সত্য ; কিন্তু তার ক্ষমতার একটা সীমা আছে । 
ব্যালে নৃত্য গড়ে উঠেছে যঙ্সদংগীত, নৃতা, সঙ্জ। ও দৃশ্যের সমন্বয়ে । তা কাহিনী বলবার এবং আবেগের 
অভিব্যক্তি দেবার ক্ষমত। রাখে সত্য; কিন্ত যেহেতু তার বাচনিক অঙ্গ নেই সেই হেতু তা খানিকটা 
পঙ্থু। এই কারণে তা কাহিনী বলতে পারে কিন্ত জটিল কাহিনী বলবার ক্ষমতা রাখে না; তা অঙ্গ 
ভঙ্গি ও সাত্বিক অভিনয়ের সাহায্যে আবেগের মোটামুটি অভিব্যক্তি দিতে পারে কিন্তু গভীর বা জটিল 
আবেগের স্থন্ম প্রকাশ দিতে অক্ষম । এইখানেই তার দুর্বলতা 1১০ অপর পক্ষে সংগীতেরও একটি সীমা 
আছে। বাচনিক অভিনয়ের যে তা চরম রূপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্ত এমন জিনিস আছে যা 
দেহভঙ্ষির ভাষায় আরও সহজে এবং অন্দর রূপে প্রকাশ করা যায়। গভীর দুঃখ বা গভীর আনন্দ প্রকাশ 
করতে অঙ্গভঙ্গি যতখানি পাবে ভাষ! ততখানি পারে না, এইখানে ভাষার হূর্বলতা। স্থতর!ং উভয়েই 
খানিক পরিমাণ উভয়ের পরিপূরক । ভাষা ও স্থর যেখানে হার মানে সেখানে দেহভঙ্ষি পরিপূরক 
হিসাবে কাজ করে ; আবার দেহভঙ্গি যেখানে হার মানে সেখানে সংগীত অভাব পূরণ করে । এইভাবে 
সংগীত ও দেহভঙ্গির লমন্বয়ে আমরা অভিনয়ের পূর্ণতম রূপটি পেতে পারি । এই ধরনের চিন্তাই সম্ভবত 
রবীন্দ্রনাথকে নৃত্যনাট্য প্রবর্তনে উৎসাহিত করেছিল । 

এখন বলবার সময় হয়েছে নিজন্ব নৃত্যরীতি প্রবর্তনে তিনি কোন কোন নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন। উপরের আলোচনায় সেগুলি ছড়ানো ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । সেগুলি একসঙ্গে 
স্থাপন করলে তীর প্রবর্তিত নৃতারীতির একটি বিশিষ্টক্ষপ ফুটে উঠবে । সেই নীতিগুলি মনে হয় এই__ 

১) নৃত্যনাট্যে নৃত্যের ভূমিকা গৌণ হবে, অভিনয়ই সেখানে প্রাধান্ত পাবে। অভিনয়ের 
পরিস্ফুরণের জন্যই নৃত্য ব্যবহৃত হবে। ূ 

২) সঙ্গে সংগীত থাকবে । তার ভূমিকাও নৃত্যের অনুরূপ । একটি প্রাচীন উপমা ব্যবহার 
করলে বল! যায়, অভিনয় এখানে রখী এবং দেহভঙ্গি ও সংগীত যেন তার ছুটি অশ্ব যারা তাকে নার্থকতার 
পথে টেনে নিয়ে যায়। | 

৩) ব্যালের মত সঙ্গে যন্ত্রংগীত থাকবে। তার কাজ ছুটি-_এক দিকে নৃত্যের তাল রক্ষা! 
করা, অপর দিকে ভাব পরি-ফুরণে সহায়তা কর! । 


১০ Ballet must stand on its own without the support ot literary explanation. This illustrates 
both {ts strength and weakness, It oannot tell a complox story ; nor can it paint ৪006৩ character,— 
00701907901 Brlttanfoa, 1967 Edn, 
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9) অক্গসঙ্ছা! বাহুলা বদিত হবে । তা রুচিসম্মত হবে এবং দেহের কোনো অংশকে অশালীন 
ভাবে অনাবৃত রাখা হবে না। 

€) আঙ্গিক অভিনয়ে ভাবপ্রকাশের সহায়তা করে এমন যে কোনো দেহ্‌ বা অঙ্গভঙ্তি যে কোনো 
নৃতারীতি হতে গ্রহণ কর! যেতে পারে। 

এই বিষয়ে তার নীতি ছিল খুব উদ্বার। তাই দেখা যায় তীর তিনটি নৃতানাটোর নৃত্য 
প'র্কল্লনায় অল্লবস্তর নানা রীতির নৃতোর উপাদান মিশ্রিত আছে। শাস্তিদেব ঘোষ লিখেছেন 
'চিত্রাঙ্গদা'য় মণিপুরী, কথক, লোকনৃত্য এবং শাস্তিনিকেতনের নিজস্ব রীতির উপাদান আছে । তিনি 
বলেন__'শ্রামা’তে মণিপুরী, কথাকলি এবং কথকের উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তিনি আরও বলেন-__ 
'চগ্তালিকা'তে মণিপুরী ও কথাকলির সমন্বয় ঘটে ।১১ 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে । কথাকলি নৃতারীতিতে অত্যধিক হস্তমৃদ্রার 
ব্যবহার আছে । তার একটা কারণ আছে। মনের ভাবপ্রকাশ করতে দেহভঙ্গি সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা রাখে 
না। ধরা যাক নায়ক নায়িকাকে বলতে চান_-“আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালোবামি'। মুখের 
ভাষায় তা যত সহজে প্রকাশ করা যায়, অঙ্ষতক্ষির সাহাযো তা যায় না। এই অক্ষমতার পরিপূরক 
হিসাবে দেহভক্ষুর অক্ষকপে হস্তমুদ্রার ভাষা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার প্রয়োগে একটা অস্থবিধা 
আছে। যিনি হস্তমৃত্রাগুলির সহিত পরিচিত এমন দর্শক তার অর্থ বুঝবেন; কিন্ত যিনি পরিচিত নন 
ভার কাছে অর্থহীন ঠেকবে। কাজেই সেখানে নৃত্যের সর্বজনীন আবেদন ব্যাহত হবে। এইখানেই 
কথাকলির দুর্বলতা । নৃতা দেহভঙ্ষির ভাষা । সে ভঙ্গি যত স্বাভাবিক হবে ততই তার আবেদন বেশী। 
এই পথেই তার আবেদন বিশ্বজনীন হতে পারে। মুক মভিনয় এই পথেই বিকাশলাভ করেছে। অপর 
পক্ষে অঙ্ভঞ্ষের কুত্রিম ভাষা যেহেতু স্বাভাবিক নর, সেই হেতু তার সর্বজনীন আবেদনের ক্ষেত্র সংকুচিত 
হয়ে পর়্। এই কারণেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তার নৃত্যনাটো অত্যধিক মুদ্রার ব্যবহার করেন নি। 
স্বাভাবিক অক্রভঙ্গির উপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন। 

এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য গড়ে উঠেছিল। তা অনন্যপাধারণ। তা একটি নূতন 
জিনিস। তা ঠিক নৃত্য বলতে যা বোঝায় তা নয়, তা একাধারে নৃত্য এবং গীতিনা্য। এই রীতিকে 
অবলঙ্গন ক'রেই নাটোর মধূরতম রূপটি প্রকট হবার ক্ষমতা রাখে । যদি অন্ত কোনো শিল্পের সঙ্গে তুলনা 
করতে হয়, তা ছলে বলতে হয়, তা যেন নাটাশিল্লের ক্ষেত্রে তিন-রগা ছবি। গণ্য ভাষায় যে নাটক 
অভিনীত হয় তার সঙ্গে সম্ভবত রেখাচিত্র তুলনা চলে। তা রেখার সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি দেবার 
মত খানিকটা ক্ষমতা রাখে । কবিতায় বা সংগীতে রচিত যে নাটক তাকে আলোছায়! সমন্বিত দু-রঙা ছবির 
সঙ্গে তুলনা করা যায়। রূপ যেন এখানে শুধু রেখাকে অবলম্বন ক'রে অম্পষ্ট ফুটে ওঠে নি, তার গভীরতাও 
উপলব্ধি হত । সংগীতের সঙ্গে নৃত্য সংযুক্ত হয়ে যে অভিনয় গড়ে ওঠে তা আরও মনোহর ; তা বর্ণাঢ্য হয়ে 
যেন রঞ্জিত চিত্রের মত আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে । ববীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে যেন অভিনয়ের ক্ষেত্রে 
এই রঞ্জিত চিত্রের কপ আমরা পাই। 


১১ রবীন্রসগীত, শান্তিনিকেতনের-নৃত্যধার। 





সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনধারা পঞ্চনদীর শ্লোতের মতো বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন 


রূপে প্রবাহিত হলেও একটি রসসমুদ্রে শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়েছে-_-তার স্থুপমৃদ্ধ মানস-পরিচয় পা এয! 
যায় এক একটি প্রাচীন কাহিনীর বপান্তরে, গোত্রাস্তরে, জন্মান্থরে ৷ কল্প থেকে কল্লাস্তে, যুগ থেকে যুগাস্তে 
সে রসসত্রের ধারা আজও নিঝ'রের স্বপ্ন ভঙ্গের মতে! ছুটেছে মহাসাগরের পানে '‘অমৃতে-মাটিতে মেশা 
হজনের এ কোন মুর্তি? ! 
যুগ যুগ ধ্যান করি একদা কীখনে 
রচিল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে। 

উর্বশী উপাখ্যান সেইরূপ একটি কাহিনী । আমার নানা লেখায়, পুস্তকে প্রবন্ধে এর কিছু কিছু সামাস্থয 
পরিচয় ছড়িয়ে আছে। সেইগুলিকে একত্র ক'রে পুনলিখন ক'রে সেই অধরাকে ধরবার জানবার 
বোঝবার নৃতন একটি প্রয়াসের ফলই এই প্রবন্ধ । 

আলোক মাতাল স্বর্গসভায় দুন্দুভি বাছছে। দেবরাজের আদেশে জরুরী অধিবেশন | সশক্রি 
সায়ুধ সপাশ সবাহন দেবতারা চলেছেন। দিকে দিকে উৎসবের জয় ভেরী। দূর থেকে শোনা য।চ্ছে বস্তা 
মেনকা স্বতাচী মিশ্রকেশী তিলোত্রমার নৃপূর নিকণের বঙ্কার, চিত্রসেনের বীণ, গন্ধ অপ্দরাদের গতবাগ্য | 
দেত্যগুরু শুক্রাচার্য সতীর্থ স্থরপ্তরু বাকপতি বৃহস্পতির সহিত সহাস্তে দৃষ্টি বিনিময় করছেন । বাসব সভায় 
আসব পানের সব আয়োজনই প্রস্তত_মোমরস, মাধবী বারশীর শূণ্য কলসগুলি পুনরায় সফেন। স্থরসভভা- 
তলে নৃত্য হবে উর্বশীর- ত্রিভূবন যার যৌবনকটাক্ষে চঞ্চল, যিনি প্রেমে অশঙ্কিনী, দেবতাদের অঙ্ধপায়িনী, 
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি যার পায়ে তপস্তার ফল এনে দেন, অন্তু নের কাছে যিনি মাতৃম্বক্ষপা অগম্যা | 

মর্তের মানুষের কল্পনাতে৪ বৈদিক যুগ থেকে আঙ্গ পর্যন্ত কালিদাস রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ 
প্রভৃতি কবিমনীবিদের চিত্বেও অমিত বিত্ত হয়ে এর তরঙ্গ লেগেছে-__নামিয়ে আনতে হবে মাটিতে সেই 
অমৃত পান সভার সখীকে, সেই চিরস্তনীকে-_সেই অনিন্দিতা, যিনি স্থরেন্দ্রবন্দিতা, অতি অনিন্দিতা । 

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের বসসাধনায় উক্ত ও নিকুক্ত অধ্যায়ে কালের কপোলতলে উর্বশী 
একটি শুভ্র সমুজ্জল নাম। তাকে ঘিরে কত রূপকল্প রসসাধনা, যুন্ধবিগ্রহ, প্রাণের উচ্ছাস, কল্পনার 
বল্পাহারা আবেগ, ভাবের প্রলেপ, বৈদিক কবি থেকে আজ পর্যন্ত সেই চিরশাশ্বতী নারীর অন্য পুরুষের 
মানসিক কায়িক ও বাচনিক অভিযান। বিখ্যাত জার্মান কবি হেনরিখ হাইনের 0 Konig 
৬1৪7810108১ নামে কবিতাটি মনে পড়ে, যার অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্্রনাথ-- 

বিশ্বামিত্ৰ তোমার মতো গরু 
ছুটি এমন দেখি নি বিশ্বে, 
নইলে একটি গাভী পাবার তরে 
এত যুদ্ধ এত তপিস্তে । 
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২৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


কবয়ঃ সত্যত খথেদের ঝি কবিরাই প্রথম এই উর্বশীকে আমাদের পরিচিত ক'রে দিলেন। খগধুগে 
বৈদিক কবি তাকে মখোনী রিতাবরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি উষা রুশত্বৎ্সা। মোক্ষমূলার উর্বশী 
কাহিনীর বীজ পেয়েছেন উষা ও স্র্ধের মিলনে, মর ও অমরের মধ্যে ভালোবাসায়, স্বর্গ ও পৃথিবীর 
মিতালীতে। পুকুববা স্থর্ধের প্রতীক, অপ্সরারা কুহেলীর। আর একটি কাছিনীও প্রচলিত আছে যে, 
আদিত্য যঞ্জে মিত্র আর বরুণ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে স্থলিতবীর্ধ হন এবং অভিসম্পাত দেন যে মহুষ্য ভোগ্য! 
হবেন উবশী। অ্রমং অনিবাণের ভাষায় সমগ্র বৈদিক সাহিত্য কবিচেতনার বায্ময় বিগ্রহ । স্বর্য উঠছে 
আকাশে-_এটা বহিরঙ্ষের কথা, কিন্তু অন্তরের অস্তঃপুরেও এই বাহ প্রকৃতির রূপতরঙ্গ ঢোল! দিলে। 
দেখতে দেখতে অনিমেষলোচন বৃদ্ধের মতো আমি চেয়ে রইলাম__আ প্রা গ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষম্‌ । আমার 
বাক্‌ চক্ষু শ্রোত্র প্রাণমন সেই পরমরসের রহস্তপুরীর দ্বারপাল হুল। তাই রীতি ছিল যে কোনো তত্বের 
অধিভৃত প্রতীককে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়__ইতি অধ্যাত্ম, ইতি অধিদৈবতম্। চোখ দিয়ে যাই 
বাইরে দেখবো, অন্তরের বোধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো । তা হলেই পাবে রূপের মধ্যে 
অরূপকে, খতং বুহৎকে, বুহল্জ্যো তিকে । 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে পড়ি যে নারায়ণ ঝধির উরু ভেদ ক'রে উদ্ভুতা হলেন উর্বশী। কেউ বললেন__ 
না তা নয়, সাতজন মনু সুষ্টি ইনি, আবার শুনি লক্ষ্মীর সঙ্গে উঠেছেন তিনি সমুদ্র মন্থনের পর বিজয়িনী 
বেশে। মস্ত পুরাণে পদ্মপুরাণেও উর্বশী কাহিনী পড়ি যাকে সৃতি করেন কামদেব বিষ্ণুর তপোভঙ্গে র জন্য 
অপ্মরাদের উরুদেশ থেকে । মহাভারতে পেয়েছি উর্বমীকে বহুরূপে। তিনি দেবরাজ কর্তৃক আদিষ্ট 
হয়ে অনু নের শয়নকক্ষে রতিকামিনী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হুন এবং অভিসম্পাত দেন যে বৃহন্গলা নামে ক্লীব 
হয়ে তিনি অগ্জাতবাস করবেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত “উবশ/কে আমরা চিনি যিনি "মুক্তবেণী বিরসনে, 
বিকশিত বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দ-মাবখানে পাদপদ্ম রেখেছেন'। কিন্তু স্বর্গের উদয়াচলের মৃতিম্তী এই 
উ্বশীর অন্তরে যে বেদনাবিধুরা এক নারীও প্রচ্ছন্ন আছে, সে কথা আমরা ভুলে যাই। আমাদের সভায় 
সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের আর এক উর্বশীকে, humanised উর্ধীকে আমর! বিশেষ ডাক দিই না, 
যিনি বলেন__ 
কোনে! অভাব নেই দেঁবলোকের 
নেই কোনে! পিপাসা । 
সে জানেই না চাইতে, 
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর | 
তার মধ্যে মন্দ নেই, 
তবে ভালো হওয়া কার জন্তে 
আমার মালার মূল্য নেই তার গলায় । 
মর্তকে প্রয়োজন আমার 
আমাকে প্রয়োজন মর্ডের 
তাই এসেছি তোমার কাছে, 





২৫. 
তোমার আকাঙ্ক্ষা! দিয়ে করো আমাকে বরণ, 
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্জা 
মর্তের সেই অমৃত-অশ্রর ধারা | 
উর্বশী শুধু স্থিরযৌবনা 'যুধিকা। ন্ববল কেশী' নন, মহেন্সরের তপোভক্ দূত নন-_ছুরাপনা বাত ইবাহন্মি, 
অন্থলভ1 সকলেন্দুমূধী না নন, তিনি কবি AE বা হেগেল যাকে বলেছেন The চা0৪11৮ বা গায়টে যাকে 
কল্পনা করেছেন Ewige Webliche—The Eternal Womans বটে, যাকে চিরকালের পুরুষ 
কামনা ক'রে এসেছে "without reasons, without analysis, not because she is beautiful 
or good or cultivated or gracicus or spiritual but because she exists’ ( এমিয়েলের 
জানাল থেকে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত ) ফাউষ্টের জীবনদর্শনে যে চিরস্তনীকে গ্যয়টে এ'কেছেন তার 
কথা হচ্ছে] ascend the witch mountain for the last time and because my own 
cask runs thick the world is also coming to the 01685 | উপনিষদের অপ্লরাকে নিয়েই 
তিনি মগ্ন । 
আর এক কাহিনীতে পড়ি যে দেবমভায় নৃত্য কালে দুর্বাসাকে দেখে তিনি মনে মনে উপহাস 
করেছিলেন যে বেদভ্যাম জড় মৃঢ় সৌন্দর্যের কি বুঝবে-__তাতেই অভিসম্পাত হ'ল__মর্তে গিয়ে ঘোটকী 
হয়ে বিচরণ করো ( পাণ্ডব গৌরব )। 
কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের এই তিন সার্থক নামা পুরুষই তাঁদের হুষ্ট কাব্যে 
উর্ধশীকে রূপায়িত করেছেন। সংস্কৃত সাহিতা যুগে যুগে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে নারী শুধু 
মদনমদালসা স্থরতোৎসবের অভিসাবিকা নয়, রতিরঙ্গের চৌষটি নায়িকার একজন নয়, সে 
তড়িল্লেখা, তপনশশী বৈশ্বানরময়ী । 
তার মধো আছে বিদ্যুতের ঝিলিক, সূর্যের তেজ, চন্দ্রের সিগ্কত৷ আর অগ্নির দাহ । সব মিলিয়েই সে নারী, 
সে বন্যা, সে জায়া, সে জননী, সে রমণী, সে প্রিয়া, সে অধরা । 
যৌবনে সব কবিই অল্পবিস্তর কামনাবেগ-নির্ভর, প্রেমের রূপ তাদের কাছে তীব্র তপ্ত সোচ্চার, 
সাহসী ভোগলিপ্,। ইংরেজ কবির কথায়__ 
And the elements rage the fiend voices that rave 
Shall dwindle, Shall blend, 
Shall change, shall become first a peace out of pain 
Then a light, then thy breast. 
রবীন্দ্রনাথ বলতেন-_স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা করে তার মধ্য অতিরিক্ত এই গভীর আহ্বানটির 
দাবিও কম নয়। চাকুদত্তের মধ্যে শ্রদ্ধার যোগ্য গৃহস্থ পুরুষের বসস্ত সেনার সঙ্গ যে হেয় একথা সেদিনের 
কবি কোথাও আভাস দেন নি। 
কবির ভাষায় এর! শোভনিকা, নিপুণিকা হলেও নৈতিক পত্ডিতেয ভাষায় এর! কুলটা, গণিকা__ 
প্রসাধন সাধনে চতুর 
জানিতে সে চালে স্থরা 
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ভূষণ ভঙ্গিতে 
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে 
জাদুকরী বচনে চলনে 
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে। 
কেউবা 
বাঙ্গ স্থনিপুণ। 
শ্লেষ-বাণ সন্ধান দারুণা 
অনুগ্রহ বধষণের মাঝে 
বিদ্রপ বিদ্যুৎঘাত অকম্মাৎ মর্মে এসে বাজে 
সে যেন তুফান 
যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খান খান। 
রুদ্রভট্ট এদের নামকরণ করেছিলেন সামান্যা। প্রাচীন গ্রীসেও এদের সন্ধান পাই । ভিনাস পুজার 
উৎসবে বিবমন! ফ্রাইন অভিনয় করছেন, চিত্রশিল্পী এযাপেলস্‌ তার ছবি আকছেন, প্রস্তর শিল্পী প্রাক 
সাইটেলেন তার মোহিনীমূতি গড়ছেন। পেরিক্লিসের প্রিয়তমা আমপেনিয়া দর্শনশাস্তরের বক্তৃতা দিতেন, 
সক্রেটিসের মতো জ্ঞানী তার সমজদার | ডেমস্থিনিস ও ডায়োজিনিসের সঙ্গে তর্ক করছেন লেইস্‌, প্রেমও 
করছেন। ভাবুক ক্রোটসের অস্কশায়িনী হিপারশিয়! বড় লেখিকা । থিয়োডটু সক্রেটিসের, লিওনটিয়াম, 
এপিকিউরাসের সঙ্গিনী । রূপসী বেখিসের মৃত্যুতে গ্রীক সাহিত্যে যে শোকোচ্ছীন উঠেছিল তা পৃথিবীর 
রসসাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ । 
নারীর দুইরূপ-__ 
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপ । 
আর অন্য একটি ধারা 
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত বাহিনী 
মহিয়সী নারী সমান ক'রে উঠেছে 
তাঁর অতল থেকে; 
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে 
আমার সর্দেহে মনে-- 
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে ; 
রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে 
চিরবিরহের প্রদীপ শিখা । 
প্রণয়ের প্রসাধন কলাই সব নয়। সাধন বেগের মধ্যে ভাবের আবেগ বাসস্তিক স্পর্শকে মৈত্রীন্থধাময় 


ক'রে তোলে তাই-_ 


EA. ছি ELM 


বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে 
পূজামৃতি ধরে প্রেম 


দেখা দেয় দুঃখের আলোতে _ 


জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থন। 
শুনিয়া জাগিতে চাও আচন্বিতে, ওগে| অন্তমনা, 
নৃতন উৎসাহে । 
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে 
বিলীন বিরহতলে 
উমাকে কাদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্চদুঃখদাহে। 
ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি 
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতস্ত্রে বাজাই ভৈরবী, 
আমি সেই কবি। 
এই প্রতীকের মূল কেন্দ্র উর্বশী-চেতনায়। 
'বেদাস্তেযু যমাহুরেকপুরুষং বাপা স্থিতং রোদসী'__সেই দ্বৈতহীন অর্ধনারীশ্বর মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে 
নান্দী বাক্যের পর সুত্রধার 'মারিষ'দের ( গুণীজনদের ) সঙ্গোধন ক'রে বললেন__যে কালিদাস নৃতন ত্রোটক 
নাটক পরিষদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, আপনারা শ্রবণ করুন। নাটকের নাটকীয় আরম্ভ হল একটি 
নেপথ্য ধ্বনিতে-_অজ্জা পরিত্তাএধ, পরিত্তাএধ-_ পরিত্রাণ কর, রক্ষা কর-_ব্যাপার কী, না 
উরুন্তবা নরসখন্ত মুনেঃ স্থ্রস্ত্রী, কৈলাসনাথমুপস্যত্য নিবর্তমানা 
বন্দীরুত্গ বিবুধশক্রভিবর্ধমার্গে ক্রন্দত্যতঃ শরণম্পসরসাং গণোহয়ম্‌ ৷ 
নরসখা নারায়ণ খষির উরু থেকে উদ্ভুতা উর্বশী কুবের পুরী থেকে ফিরছিলেন এমন সময় অন্থ্ররা! তাকে হরণ 
করছে, সখীরা কীদছে, সাহাবা চাইছে। রাজা পুরুরবা তখন এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার টনক নড়লো। 
রূপসী রস্ভা বলছে (কালিদাস তাদের মুখে দেববালা হলেও দেবভাষা না দিয়ে প্রাকৃত ভাষা দিয়েছেন ) 
স্থনাছু মহারাথো 
জ! তবে বিসেসন্ধিদস্‌ স্‌ 
স্ুউমারং পহরণং মহেন্দস্‌ স্‌ 
রূগোব্বিদা এ শিরি গৌরী এ 
অলঙ্কারো সগগস্‌ স 
সা ণো পি এ সহী 
কুবের ভবনার্দো নিও এ মানা। 
শুচন্‌ মহারাদ__কোনো৷ ব্যক্তির তপস্তাদর্শনে বিশেষ শঙ্কিত হলে মহেন্দ্র যাকে সুকুমার প্রহরণ বা অস্ত্র হিসাবে 
ব্যবহার করেন রূপগবিত৷ শ্রীগৌরীকেও যিনি হার মানান স্বর্গের অলঙ্কার স্বরূপিণী সেই প্রিয় সখী কুবের ভবন 
থেকে ফিরবার সময় সখী চিত্রলেখার সঙ্গে কেশীদৈত্যের হাতে বন্দিনী হয়েছেন। 


১ 
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রাজ পুরুববা 'এশানীং ক্বিশং প্রতি' আশু গমন করলেন, সসখী উর্বশীকে উদ্ধার করে ছেমকুট 
পৰতে যেখানে অন্ত সখীরা অপেক্ষা করছিলেন সেই ভয় নিমীলীতাক্ষীকে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন এবং বললেন 
_ হ্ছন্দরি, সমাশ্বসিহি, সমশ্বসিহি'-'নিশীবসানে নলিনীব পদ্ম । উর্বশীর চেতনা লাভ হল, কিন্তু পুরুরবা 
চেতনা ছারালেন__ 

অস্কাং স্বর্গ বিষে প্রজাপতির ভূচ্চঙ্তো হু কাস্তিপ্রদ: 
শূঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং ছু মনো মাসো ন পুশ্পাকরঃ । 
বোভ্যাসজড়ঃ কথং মু বিষয় ব্যাবৃত্ত কৌতুহলো, 
নির্মাতুং প্রভবোমনোহ রমিদং কপং পুরাণো যৃনিঃ | 
এই লোক ললামনতৃতা ক্লপমী যাকে দেখলে মনে হয় কান্তিমান চন্দ্রের বা শূঙ্গারৈকরস প্রধান মদনদেবের 
বা বসন্তদেবের সৃষ্ট, তাকে স্বজন করেছেন এক বেদভ্যাস জড় ক্লান্ত মুনি-_এ বিশ্বাসই করা যায় না। 
কবির প্রথম দৃষ্টি ূপজমোহের দৃষ্টি, যদিও এর পিছনে ছিল একটা বীর্ধের আভাস, একটা কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ন। ড/12660012এর মতে বিক্রমোরশীয় নাটকটি হচ্ছ =-The drama of winning Urvasie 
through strength. নাটকের চীকাকার কাত্যভেম বলেন যে পুকুরবার উপাধি ছিল বিক্ৰমাদিত্য । 
কিন্ত দেহজলালস!। বা বীরত্বের মধ্য দিয়ে নারীকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। সে রূপরষ্যা, সে 
বীর্সকা, সে দেহভোগ্যা হতে পারে কিন্তু সে সৌন্দর্যলক্মীও বটে । তাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে হলে মানস 
মহিষার দরকার, শুধু বীর্ষ নয়, রভিআরতি নয়, প্রেম ও ধৈর্য দরকার, মনের অনির্বাণ দীপ্তি দরকার । 
বরবীজ্জনাথ কামনা ও লালসার মধোও সুন্্র ভেদ করেছেন । কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্ক, 
লালসায় বস্তুর আাতিশয্য। রসবোধের সঙ্গে পেটুকতার যে তফাৎ। কালিদাসের উর্বশীর পরিণতি সে 
অঙ্ধারা নয়-_-অনপ্সরেব মে প্রতিভামি। সে প্রেয়লী, সে গৃহস্থবধূ$ সে স্বামী-সোহাগিনী, সে সখী, সে 
জননী, সে যাঙ্থবী,__ছুরৃত্ডি হরণ করলে সে মৃচ্ছ1 যায়, সে প্রেমে পড়ে, সে মা হয় পুত্ত মে আয়ুব_মাতৃ 
স্তেহে সে পরবিনী- স্তনস্থিত রসধারায় তার গাত্রবস্তর স্বেহবশে আর্্র ও সিক্ত হয়। সখীদের সে বলে 
সখি মা খলু মা বিন্মর--আষার ভুলে! না, সে বলে_ আমি মা। 
কালিদাস ধীরে ধীরে তার কল্পনার উর্বশীকে উদ্বোধিত করেছেন। কেশীদৈত্য নিপীড়িতা 
উর্বশী মনে তার উদ্ধারকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা শ্বাভাবিক-_উর্বশ৷ চিত্রলেখাকে সঙ্গে ক'রে উপকারী রাজার 
দর্শনে যাচ্ছেন। রাজা বলছেন-_ গম্যতাং পুনদর্শনার__-আশা ক'রে থাকবো, আবার দেখা হবে। তবু 
উর্বনীর গমনে বাধা পড়ে, লতাজালে বৈজরন্তিকা নামে মৃক্তামালা আটকে যায়। সখী চিত্রলেখ! ঠাট্টা 
ক'রে বলে__এ মাল! সহজে খোলবার নয় । উর্বশী রথে উঠছেন তবু দৃষ্টি পিছনের দিকে-_উপকানী রাজাকে 
যদি আর একটিবার দেখা যায়। 
বাজাও ভাবছেন-_ছুর্লক্ডাভিলাধী মদনের এ কী রীতি, এই সুরবালা আমার মনকে দেহ হতে 
ক্মাকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলে গেলেন-_হুত্রং মৃণালাদিব রালহংসী- _রাজহংসী খণ্ডিতাগ্র মৃণাল হতে যেমন সুত্র 
নিষ্কাশন করে । 
নাটকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হছল-__ীবননাট্যের একটা সংকেতময় সম্ভাবনাময় অঙ্ক অর্থাৎ প্রেমের 
সুচনা, সূত্রপাত । দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি-_-বিরহ ঘনীভূত-_পুরুরবা ও উর্বশী দুজনেই দুজনকে সমান ভাবে 
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কামনা করছেন। বিদূষক ও চেটী নিপুপিকার মাধ্যমে দর্শকর!| জানলেন তাদের কামনার গভীবতা 
আর সতীসাধবীর মতো কাশীরাজ-ছুহিতা এশীনরীর আত্মবিলোপের, প্রিয় প্রসাদনব্রতের কথা, কাবো যিনি 
উপেক্ষিতা । 





মধুপ্রী বসস্ত এসেছে 
চক্ষুবধাতি ধূতিং তাঙ্গনালোক দুর্ললিতং । 
উৰ্বশীকে দেখবার জন্য চোখ সতৃষ্ণ, কিন্তু তাকে তো! সহজে দেখ যায় না__অন্থলভা সকলেনুমুরখী চ স।। 


তাই তে| এত লীলার ছল। 

রাজ! পুক্ুরবা অস্থির হয়ে উঠেছেন, উর্শীও তথৈবচ, তাকেও দেখা গেলো গমনপথে উদয় হতে। 
চিত্ৰলেখা জিজ্ঞাসা করছে উর্বশীকে__তুমি কি পুরুরবার কাছে যাচ্ছ, না কাউকে দূতি পাঠিয়েছ। উবশী 
উত্তর দিচ্ছে__লঙ্জার মাথ! খেয়ে নিজের হৃদয়কেই পাঠিয়েছি ( অগনিদলঙ্জ )। উবলীর ভূর্জপত্রে প্রেম 
নিবেদন লিপিক| পড়ে, চারি চক্ষের মিলন হয়, কিন্তু তখনও মিলনের সময় আসে নি কারণ উর্বশীর উপর 
দেবরাজের আদেশ যে শীস্রই সুরলোকে গিয়ে ‘লক্ষ্মী-স্বয়দর’ নামে নাটকে অভিনয় করতে হবে। কিন্ত 
অভিনয় করতে গিয়েও পুক্করবা-গতপ্রাণা উর্বশীর তালভঙ্গ হয়, পুরুষোত্রমের নামের বদলে সে পুক্ুরবার 
নাম করে এবং ভরত শিশ্য পেলব বলেন যে, উপাধ্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে অভিসম্পাত দেন কিন্তু দেবরাজ উর্বণীর প্রতি 
মমত| বশতঃ অনুগ্রহ প্রদর্শন ক'রে বলেন যে, উবশী যখন পুকুরবার- প্রতি অন্ুরক্ত তখন তার কাছেই 
মর্তে তিনি যান, তবে সম্তান হলেই তাকে ফিরে আসতে হবে। এই প্রসঙ্গে শতপথ-ত্রাঙ্ষণের কাহিনী 
স্মরণ কর! যেতে পারে যে, পুক্ুরবাকে যদি কোনো দিন নগ্ন অবস্থায় উর্বশী দেখেন তা হলে তখনই তার 
শাপমুক্তি হবে । গন্ধর্বরা এরই সুযোগ গ্রহণ ক'রে মেষশাবক চুরির উপলক্ষে বজ্কালোকের মাধ্যমে ক্ষণিক 
দৃষ্টির বিভ্রমে উর্বশীকে উদ্ধার করে। পরে পুরুরবার তপন্যায় প্রতি বৎসরের শেষ রাত্রে উর্বশীর সঙ্গে তার 
মিলন হয় ও আয়ু, শতায়ু, বিশ্বাযু প্রভৃতি পুত্র লাভ করেন তিলি। এর মধ্যে জ্যোতিষিক কোনো রূপক 
প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বল! যায় না। পুত্র আযু কিন্তু কালিদাসের মতে মহামুণি চ্যবনের আশ্রমেই 
প্রতিপালিত হয়েছিল, কারণ উর্বনীর পুত্ৰলাভ পুরুরবার নম্ননগোচর হলেই উর্বশীকে পৃথিবী ত্যাগ ক'রে স্বর্গে 
ফিরে আসতে হবে-_-এই ছিল দেবাদেশ । 

“উ্বশী' চরিত্র জীঅরবিন্দকেও আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ১৮৯৩ সালে ভারত প্রত্যাবর্তনের পর 
বরোদাবাসের প্রথম যুগে ( ১৮৪৫-2৬ ) উর্বশী নামে একটি বৃহৎ কবিতা ( narrative 0০061) ) লেখেন 
এবং তারও কয়েক বছর পরে মহাকবি কালিদাসের বিক্রমোবশী নাটকটির একটি স্থষ্ঠ ইংরাজি অনুবাদ 
করেন, যার নাম দেন ‘The Hero and the N7দmDh'. এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে 'অভিজ্ঞান 
শকুষ্তলম্ এর মতে ব্ক্রমোর্বশীরও নাম ইউবোপে ছড়িয়ে পড়েছিল | Winternit=এর মতে R. Leuz 
কর্তৃক (১৮৩৩) একটি সটীক অনুবাদ আছে। Monier Willams এর অঙ্গুবাদ ১৮৪৯ সালের এবং 
C০well এর ১৮৫১ সালের । কিন্তু তারও পূর্বে শোনা যায় যে একটি লাতিন ও জার্মান অনুবাদ 
১৮ 6৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে আরও একটি জার্মান অনুবাদ ( ১৮৮০ ) ও একটি ফরাসী অনুবাদ 
(১৮৭৯) প্রকাশিত হয় । কাত্যভেমের অনবাদমহ একটি অন্থবাদের কথা এঁতিহামিকরা বলেন। অধ্যাপক 
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উইনটারনিজের বিখ্যাত পুস্তকের অন্বাদিক শ্রীমতী সদর! ঝা বলেন—The South Indian Edition 
has been edited by R. 08500] বিনি বলেছেন— ‘a better pendant to the story 
of Pururavas and Urbasi cannot be found than the ballad of king Rasalu in 
Temple's ‘Legends of the Punjab’. 
দেখা যাচ্ছে এই উবশী কাহিনী ভারতের সবত্রই শুধু প্রচলিত ছিল না, সাহিতারসের উপাদান 
হিসাবে আদৃত হত। 
প্রঅরবিন্দ বলছেন যে এই কাহিনী হচ্ছে _ ‘One of the most profound and splendid 
allegories in the great repertory of Hindu myths that Kalidas bas herc rendered 
into so sweet, natural and passion:tes story of himan love and desire. এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা যে ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথের উবশী কবিতা প্রমরবিন্দকে মুগ্ধ করে ও তার অস্তনিছিত 
রহম তিনি উপলব্ধি ক'রে লেখেন_ 70856 Urvasie of the myth as has been splendidly 
seen and expressed by a recent Bengali Poet ( রবীন্দ্রনাথের উর্বশী ১৮৯৫ সাল) is the 
spirit of tbe imaginative beauty, the unattainable ideal for which the soul of 
man is eternally panting.’ পুক্বরবা হচ্ছেন ইলার (অর্থাৎ Divine Inspiration ) পুত্র এবং 
উবীর সংস্পর্শে তার পুত্রই হচ্ছে আযু অর্থাৎ ‘human life and action glorified and ennobled 
by contact with the divine ' | 
তার সাহিত্যের উ্শ্যর কল্পনা মূলতঃ প্রাচীন এ্রঁতহ৷ ও কালিদাসাশ্রয়ী হলেও এবং পুরুরবার 
প্রেমকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠলেও তার বিশিষ্ট দৃষ্টভক্গি তার নিজস্ব । রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বঞ' নৈবত্তিকভাৰে 
কবির একটি নিটোল সম্পূর্ণ রসসথষ্ট যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। 
শ্র্রবিন্দের কাব্য উবশ্দর ( নাটা উর্বশী বা Hero and the যি 079)এর কথা বলছি না ) 
আধানভাগ একটু বিভিন্ন । আকাশ পথে পুরুরবা আসছেন দৈত্যযৃদ্ধ বিজয়ের পর from titan 
০0010. তখন ভোর হচ্ছে, আলোর প্রথম রেখা পাহাড়ের চুড়াগুলিকে স্থবর্ণমণ্ডিত করছে, সামনে 
উর্ধে দেবতাস্তা নগাধিরাজ, বিরাট্‌ বিপুল তুষারশুত্র এবং চতুর্দিকে বিরাজ করছে নিথর শাস্তি, এমন একটি 
স্তক্ধ পরিবেশে উষার উদয় সম অনবগ্চন্তিত! উর্বশীকে সেই উষার উদয়ের ক্ষণেই তিনি প্রথম দেখলেন । 
With the first---line of dawn, he touched the peak 
Looking n2 thwards thence he saw, 
The giant snows up climbing the sky 
And feet the mighty silence: -- 
He drank into his soul 
The virgin Silence 
সে উর্বশী তখনও € যর দ্বারা নিপৃহীতা নয়। এই উর্বশী সধ্পরিবৃতা হয়ে আপন মনের আনন্দে 
ক্রীড়া করছিল বনের ধারে 
So danced they numberless as dewdrops gleam 
Menaca, Mishracasie, Mullicka, 
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Rambha, Nilava, Sheila, 01816, 
Lolita, Labanya, Tilottama ; among them She; 
এ যেন রবীন্দ্রনাথের নারীর দল নাগরী, ঝামরী, পিয়ালী বাহিরে যাদের ছরম্ক আবেগ, গভীর অন্বর 

কিন্তু নিস্তব্ধ গল্ভীর | এ্রঅরবিন্দের পুরুরবা! প্রথম দর্শনেই অভিভূত 

0 thou strong God, 

Who art thou fraspest me with hands of fire 

Making my soul all colour? Surely I thought 

The hills would move and the eternal stars 

Deviate from their rounds immutable, 

Never Pururavas ; yet lo, I fall 

Niy soul whitls alien and I hear amazed 

The galloping of the uncontrollable steeds. 
তারপর কেশীদৈতোর আগমন, উর্বশীহরণ, উর্বশী উদ্ধার! তরুণ কৰি প্রীঅরবিন্দ তখন গ্রীক কাব্যের 
হোমনীয় গাস্তীর্ষে অভিভূত, তিনি দেখছেন__ 

Heaven stood thick, concentrated in gloom 

Darkness in darkness hidden ; for the cloud 

Rose firmament on sullen firmament 

As if all brightn ess to entomb. 

Great thundrous whispers rolled and lightning quivered 

From age to age, a savage pallor; 

Down the South wind dropped appalled. 
কেঈদৈত্যের আগমনের যে পটভূমিক৷ কবি শ্রীমরবিন্দ এ'কেছেন তা সত্যই অপূর্ব_দিগন্ত জুড়ে আকাশের 
অবকাশ হরণ ক'রে এফোড় ওফোড় ক'রে বজ্বিছবাৎ্বিদারণের ঘন তামসীলীলা__তারই মধ্যে থেকে উর্বশীকে 
উদ্ধার, যেন নগ্ন, নিথর নির্মম কালোর গহিন থেকে এক টুকরো! আলোকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন পুকুরবা 
কেশদৈত্যকে পরাজিত ক'রে। শ্রীঅরবিন্দ দর্শন, মনন ও কাবোর বীজ দেখি এখানে_ মানুষ শুধু 
দেবতার সায়ুজ্য সামীপা লাভ করবে না, সৌন্দর্ধলক্্ীকে ছিনিয়ে আনবে এদের হাত হতে, বীর্ধে 
তপস্যায় সে উর্ধে উঠবে, মানসলশ্মীকে পাবে, দেবতার আশীবাদে আত্মশক্তিতে মাতৃ-আশাবাদে সে হবে 
অজেয়। তারপর তার কাব্য চলে প্রায় কালিদাসীয় বীতিতে। তৃতীয় সর্গের প্রথমেই দেখি 

So was a gcddess won to mortal 27075- ন্বর্গের দেবী নামলেন মর্তের মানুষীরূপে_ প্রেমের 

টানে দেবতার ছল অবতরণ__-এই প্রেমই জীবনবোধে শোধিত হয়ে মান্ষকে নিয়ে যাবে স্বর্গে । পরের যুগে 
'সাবিত্রী'তে এর আরো নিটোল ও চমৎকার পরিপূর্ন পরিণতি দেখেছি__ 

Two powers from original ecstasy born 

Pace near but parted in the life of man, 
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One leans to earth, the other yearns to the skies 

Heaven in its rapture dreams of perfect earth— 

Earth in its fervour dreams of perfect heaven. 
সেই এক অনাদি আনন্দের হিল্লোলে জেগে উঠলো দুই, একদিকে এই মাটির পৃথিবী, আর একদিকে এ 
অনস্ত যৌবন আকাশ । এই ছুই নিয়ে ছুই মিলিয়ে গ্যাবাপৃথিবী আবিষ্ট হয়ে দাড়িয়ে আছেন এই দ্বৈত 
এই অর্ধ নারীশ্বর । স্বর্গ ফিরে চায় ধরনীর দিকে যে ধরণী ক্লান্ত নয়, তথ্য নয় পূর্ণের পূর্ণাভিযিঞ্চনে 
মধুময়, আর পৃথিবী চেয়ে থাকে স্বর্গের দিকে_ অরামৃতা বিনষ্টির অতীত যে লোক। রবীন্দ্রনাথের 
কল্পনাতেও এই ছুইএর আবির্ভাব দেখেছি, স্বগ ও মর্ত, দেবতা ও মানুষ, এহিক ও পারত্রিক, আত্ম! ও দেহ, 
বন্ধ ও জগৎ, চিন্ময় ও মৃন্ময়, নিতা ও লীলা । শ্অরবিন্দ যখন উবশী। কাবা লেখেন তখন বয়সে তরুণ হলেও 
তার উপলব্ধিতে এসেছিল যে দেহের অণুতে অপুতে অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গিতে কামনার প্রতিটি স্তরে যে মিলনের 
হৃত্রপাত তাতেই যদি তার পরিসমাপ্তি হয়, তা হলে সে মিলনের সার্থকতা হয়তে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে 
কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে সে প্রেম দুঃখের বেদনাই বহন ক'রে আনে, তাই প্রেমকে উর্ধাশী হতে হয়, 
আত্মকেন্দ্িক হয়ে থাকলে চর্লে না। তাইতো দেবতারা অধীর হয়ে উঠলেন, মেনকাকে বললেন 
উর্বশীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো 

How long shall one man 

Divide from heaven its most perfectbliss— 

Go down, bring her back. 
শ্রঅরবিন্দ উবশীর অন্তর্ধানের জন্য কোনো শাপ বা অতিপ্রাক্কৃত ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। উবশী উরু 
সম্ভবা, মাতৃঘোনিতে বাস করে নি, পুরুরবাও ইলার কোযমার পুত্র_দুয়ের মিলনের মধ্যে কবি চেয়েছিলেন 
স্বর্গ ও মর্তের মিলনের এক নব প্রতীককে গড়ে তুলতে। উর্বশী চলে যাবার পর বিরহব্যথায় অধীর পূরুরবা 
তপক্কায় বসলেন, মাতৃশক্তির কাছে আশীবাদ ভিক্ষা করলেন—He understood Infinity and saw 
time like a snake coiling among the *tars—লময় চলেছে নিশিথিণী তারার মতো কালচক্রের 
মধ একে বেঁকে, এই হ'ল পুরুরবার ব্যক্তিগত সাধনা 

But far below through silent mighty space 

The green and strenuous earth abandoned rolled. 

এই ‘abandoned’ কথাটি দিয়ে কবি ও সাধক শ্রীম্রবিন্দ কাব্য ও সাধনার এক সমন্বয় স্থত্রকে 
ধরিয়ে দিলেন পৃথিবীকে ছেড়ে । অনব্রদ্ষের সাধনা না ক'রে বিজ্ঞান বা আনন্দব্রক্ষে পৌছানই, সাধনার 
শেষ কথা নয়__মধুমান পিতার সঙ্গে ‘মধুমৎ পাথিব রজ্ঃ' এর মিল চাই--সম্যকের উপলন্ধিতে রূপাস্তরিত 
সত্তা তবেই সার্থকতা পাবে বিচিত্রতমের আস্বাদন । সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ও স্থ্ধী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস 
আয়েক্ষগার বলেছেন —Utvasie is the work of a young man. It is Sri Aurabondo'’s 
Endymion. শঁমরবিন্দ গদ্ধেও দুটি অনুপম প্রবন্ধ লিখেছেন ‘Pururavas’ ও ‘Urvasie’ বলে | 
রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আর এক অপূর্ব কল্পনা । এ সম্বন্ধে সুধীদনের! বহু আলোচন! করেছেন সেইঞ্জন্তে 

বিস্তৃত পরিচিতির কোনো প্রয়োজন নেই । সে বধূ নয়, সে কল্তা নয়, সে মাতা নয়, সে কখনো মুকুলিকা 
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বালিকাবয়সী ছিল না, সে ন্থরসাভাতলে নৃত্য করে, নৃপুব গুঞ্জরি চলে যায়, আকুল-অঞ্চল! বিদছ্যাৎচঞ্চল। হয়। 
তার চরণশোনিমায় ঝ্রিলোকের হাদিরক্ত আকা, দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নমনেত্রপাতি স্তক্ধ অর্ধরাতে 
সে সলছ্গিত বাসর শযাতে যায় না । সে নিষ্ঠুরা, সে বধিরা, তার জন্য দিশে দিশে ক্রন্দন-__জগতের 
অশ্রধারায় ধৌত তার তঙ্গুর তনিমা । “বিলোলহিল্লোল উর্বশীঃকে আমর] দেখি 'স্থরসভাতলে" 'পুলকে 
উল্লসি' নৃত্য করতে 
“ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল, 
শশ্যাশীর্দে শিহরিয়! কাপি উঠে ধরার অঞ্চল, 
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা 
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষে! মাঝে চিত্ত আত্মহারা, 
নাচে রাকধানা । 
দিগন্তে মেখল1 তব ছুটে আচম্বিতে 
অয়ি অসম্ব তে ।' 
এক এব্দজালিক রূপকারের হাতে শোন্দর্ধের কল্পলোক যেন উন্মুক্ত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় প্রযুক্ত 
নলিনীকাস্ত গুপ্ত বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের অস্তর পুরুষের আবির্ভাব গন্ধবলোকের সততায় । শব্দময়ী 
অপ্মররমনীরা! স্তন্ধতার তপোভঙ্গ করি সৌন্দর্যের রেখাপাত ক'রে চলে যায় কীটসের Heard melodies 
আর Unheard melodies— ব্যক্ত ও অবাক্ত স্থর এক অপূর্ব সুরলোকের হুষ্টি করে। একজন সুপ্রসিদ্ধ 
সমালোচক এর মধো Swinburneaর Atlanta in Calydon এর প্রভাব দেখতে পান । 
An evil blossom was born— 
Of sea-foam and the frothing of blood 
Blood, red and bitter of fruit. 
কিন্তু উর্বশী ঠিক ‘আফ্রোদিতে' নন্‌ । রবীন্দ্রনাথের কাছে উর্বশী অবিমিশ্র মাধুর্য হলেও স্বভাব মোহ্ময়ীও 
বটে। শুধু তাই নয় সে অনির্বচনীয়া, সে প্রেরণ] । 
কালিদাসের কাছে, শ্রাঅরবিন্দের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে উর্বশী হূর্যালোকের দীস্তির মতো, 
বিছ্যাৎ্চমকের মতো! অর্থাৎ তিন মহাকবিই তাকে জীবনের সৌন্দর্যের, শোভন্তার প্রতীক রূপেই গ্রহণ 
করেছেন কিন্তু কালিদাস তাকে বিকশিত বিশ্বকামনার উর্ধে নিয়ে গেলেন মাতৃত্বের মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত 
ক'রে, মানসী হল মানুষী-__সে মা। শ্রীমরবিন্দ সেই অনবগুঠিতাকে অকুন্তিতা করলেন দেবীত্বের 
দিয়ে অর্থাৎ তাকে প্ররুতভাবে পেতে হলে তপনস্তার মধ্য দিয়ে পেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী চির 
প্রেমিকা, সাংসারিক সম্বদ্ধের অতীত, সে ইন্জের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুগের লক্ষ্মী নয়_ন্বর্গের নর্তকী--দেবতাদের 
অমৃত পানসভার সথী। দেবতার ভোগ কিন্ত নারীর স্থূল মাংস নিয়ে নয়, সে হচ্ছে মানসভোগ, সৌন্দর্য 
দিয়ে_জৈবিক লালসার সেখানে স্থান নেই, ইন্দ্রিয় সম্তোগের কোনো মূল্য নেই__-চিরযৌবনের পাতে 
তপের তাপে সে অমুতের উপলব্ধি। তাকে হয়তো ধরা যায় না_সে অখিল মানসম্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী ; 
কিন্তু সেই অধরাকে ধরার খেলাতেই সকলে মত্ত, জীবনের নিয়মই এই--কখনো কখনো পৌরুষের দ্বারা 
বিক্রমের দ্বারা অস্থলভ৷ উর্বশী জীবরূপী পুরুরবার সাধ্য হন কিন্তু চিরকালের জন্য নয়, কারণ কাল ও 
ধু 
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৩৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


কূপ সীমায় আবন্ধ_তাই সীমার মধ্যে অসীমাকে ধরাই হচ্ছে তপস্যার অঙ্গ । দুল ও নগ্ন দর্শনে এই সূন্ষ 
সৌন্দবোধ অন্তহিত হতে বাধা । তাই এই ভোগতৃষ্ণাকে তপন্তায় শোধিত ক'রে নিতে হয়, তবেই উর্বশী 
লাভ হয় চিরকালের জন্ত 1 রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর ভান হাতে হ্থধাপাত্র থাকলেও বামহাতে আছে বিষভাণ্ড-_- 
আছে অন্তরের অতৃপ্ি, কোলাহল, হাহাকার, শ্রাস্তিবিহীন অন্বেষন-__ 
‘ফিরবে না ফিরিবে না, অন্ত গেছে সে গৌরবশশী 
অস্তাচল বালিনী উবশী।, 
যদিও তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশাস্ত ভুজঙ্গমের মতো তার পদপ্রাস্তে উদ্ভাসিত ফণ| লক্ষ শত অবনত ক'রে থাকে, 
এ যেন বিদেশী কবির-__ 
And the waves of the Sea, as she came, clove and the foam at her feet fawning. 
রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয় রক্তে ঠিক এ উন্মাদনার জ্রোত বয় নি, ভ্রঅরবিন্দে তাই আমরা পাই 

She is but gone, for a little gone, 

But she will soon come back— even it her heart 

Would linger, mind would drow her back. 
সমূদ্রোন্কুতা রহস্কময়ীর কথা Swinburnee বলেছেন 

Perilous goddess born of the sea foam 

Spring of the sea without roar, 

Spring without graft from the years 

অথবা শেলীর— 59106 of Beauty that does couse create 

With thine own hues, all thou dost shine upon 

Of human thought or form, where art thou gone. 
সবই রবীন্দ্রনাথের উর্বশীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 

ইমানুয়েল কান্টের কথা What is beautiful artistically is the object of delight 
apart from any interest—বস্ত নিরপেক্ষ সৌন্দর্যবোধ হয় কি? 

১৩*২ সালের কবির উর্বশী ও বলাকার যুগের কল্যাণীর বিপরীতা উর্বশী, কামলারাজ্জের 
রাণী যে তপোভ্ঙ্গ করি উচ্চ হান্ত অপ্নিরসে ফাস্তনের স্থর! পাত্র ভরে বসস্তের পুষ্পিত প্রলাপে নিদ্রাহীন 
যৌবনের গানে বা যে আরো পরে অজু নের প্রেম কামনা করেন__এই তিন উর্বশীও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তবু 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে “অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা, অনিন্দিত তোমার মাধুরী, প্রপতি করি তোমাকে, 
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্ত'। তাই সেই মাল! পেতে গেলে দেবতা হয়ে দেবভার ভোগ নিতে 
হয়। তার গন্য তপশ্তার দরকার । কালিদাস ও শ্রীঅরবিন্দ সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন । কালিদাস তাকে 
জননী ক'রে উর্ধে তুলে দিলেন, প্রীনরবিন্দ তাকে বহুর মধ্য থেকে উদ্ধার ক'রে একের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করলেন তপস্তার মহিমায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে বছর অনুভূতিতে বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন সৌন্দর্যের স্থধায় 

পৃথিবীর যা কিছু হুন্দর সবই উর্বর প্রেরণা । 
সর্বস্তরতু ছুর্গাণি সর্বো ভক্লানি পশ্তু-_ 
সর্ব কামানবাপ্রোতু সর্ব সবন্র নন্দতু | 
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উপমা মধুসুদনপ্ত 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


উপমা মধুন্থদনশ্তয কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় পাঠক মাত্রেরই মনে ওঠে চিরপ্রসিদ্ধ প্রবচনটি 
__'উপমা কালিদাসশ্য ভারবের্থ গৌববম্, ইত্যাদি । ভারতীয় সাহিত্যে উপসা-রাজোর অবিসংবাদিত 
সম্রাট--মহাকবি কালিদাস। কালিদাস ৪ উপমা-_এ ছুটি কথা যেন নিত্য স্বন্ধী, নিত্য বন্ধনীভুক্ক | 
কালিদাসের কবিপ্রতিভার বিচিত্রতা ও বিশিষ্টভার অনেকখানি পরিচয়ই তার উপমা-জগতে । আবার 
কালিদাস ভারতীয় শিল্পাত্মার পূর্ণ প্রতিভূ। শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয়ে বলেছেন 
‘India is the heart of Asia and Kalidas is the heart of India’. ( Kalidas-Sri 
Aur০bind৪ ) ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সোন্দর্ধস্থষ্টির যাবতীয় বিশেষত্বই কালিদাসের উপমা সাহিত্যের 
অস্তনিহিত । 

মধুস্ুদ্নের কবিচরিত্র নিঃসন্দেহে বিমিশ্র। তীর দৃষ্টি ও স্বষ্টির উপাদান জাতীয়ও যেমন, 
বিজাতীয়ও তেমনি । কবির পারিবারিক জীবনের শিক্ষাদীক্ষার চরিত্রও ছিল মিপ্রপ্রক্ৃতির--একদিকে 
পিতার সাহেবিয়ানা, অন্যদিকে মাতার পুরোপুরি ভারতীয়তা ও বাঙালিয়ান৷। কবি জীবনের সহজ 
শিক্ষা বা সংস্কারের চেহারা প্রধানতঃ হিন্দু ও বিশেষ ক'রে বাঙালিরই চেহার|। কিন্তু বিশেষ শিক্ষা বা 
সমগ্র শিক্ষার মৃত্তি অনেকটা অহিন্দু-প্রকৃতির। কবির স্বকীয় সত্তার আলেখ্যটি এমনি ক'রে ঘর ও 
বাইরের রূপ ও রঙে রঞ্রিত। কবি মধুস্থদন অন্তরধর্মে রোমান্টিক । কি আঙ্গিকে, কি ভাবাদর্শে--ক্লানিক 
কাঠামোর উপর যে শিল্পমৃতিকে তিনি রূপ দিয়েছন, তা চরিত্রে রোমান্টিকই। তার উপমা-জগতেও 
এই একই আদর্শ সক্রিয়। তীর উপমার অন্তরে হোমার, মিণ্টন, ডাজিল, ট্যাসে| ও দান্তেও যেমনি সময়ে 
অসময়ে উকিঝু"কি দিয়েছেন, আবার কালিদাস, বান্মীকি, ব্যাস ও ভবভূতিও তেমনি উঠতে বসতে 
আত্মপ্রকাশ করেছেন। অবশ্য এই সব জাতীয় ও বিজাতীয় কবি-মহাকবির শিল্পের সার ও সৌন্দর্য আহরণ 
ক'রেও একান্ত আত্ম-সচেতন, ব্যক্তিত্বলচেতন কবি মধুস্থদন আপনার স্বাতস্ন্য ও মৌলিকতার গৌরব- 
বৰ্জ্জিত নন্‌ কোথাও বর্তমান রচনায় কবির উপমামূতির এই ভারতীয় বা কালিদাসীয় স্বরূপের 
আলোচনাই আমার প্রধান লক্ষা। আহ্ুষক্কিকভাবে কবির ব্যক্তি-স্বরূপের কথাও অবশ্ত এ-আলোচনার 
অন্যতম প্রতিপান্ ! 

মহাকাব্য মাজ্রেরই উপমা প্রয়োগের কতকগুলি নিত্য বা সাধারণ উপাদান আছে, তা সে 
যে-দেশের এবং যে-কালেরই কাব্য হোক না কেন। নিসর্গ রাজোর যা-কিছু বিপুল ও বিরাট মৃতি, 
মহাকাবোর মহাপ্রাণতার প্রকাশে ও পরিচয়ে তারা এসে বিচিত্র সার্জে বেশে কাব্যের চিত্ত ও চরিত্রের 
এশ ও সমৃদ্ধি সাধন করে। তাই সমুদ্র, পর্বত, আকাশ, ধরিত্রী, অরণা, স্বর্ষ ও চন্্_এর| মহাকবি 
মাত্রেরই সাধারণ সম্পদ । কিন্তু কাব্যের ভাব বা আদর্শ এবং কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টির ইতরবিশেষ 
অনুসারে এদের চিত্রায়ণ ও রূপায়ণেরও তফাৎ হয়ে যায় সবিশেষ । কবি মধুসুদন এযাবৎ অলিখিত ও 
অচচিত বীররসের নব মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তীর বীরপুরুষের আদর্শ অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব । 


৩৬ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 
অফুরস্ত প্রাণশক্তি, নিবিশেষ সন্ধীবনী শক্তির বলিষ্ঠ বিগ্রহ কবির মেঘনাদবধ-কাবোর নায়ক রাবণ । 
তাই এই মহাপ্রাণ চরিত্রের ছ্যোতনার় ও বাঞ্জনায় কৰি সমৃগ্রের যে এশ্বর্ঘময়। পৌরুষবাঞ্রক-দূপ উপমায় 
চিত্রিত করেছেন, তা বিশেষভাবে মধুস্থদনেরই ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত | 
_ অধম ভালুকে 

শঙখলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে; 

কেশরীর রাজপদ কার সাধা বাধে 

বীতংসে ? 
কবি-সমালোচক মোহিতলালের মতে 'সমগ্র মেথনাদবধ-কাবোর মূল স্থর ইহাই’ (বাংলার নবধুগ__ 
পৃষ্ঠা ১১)। অলঙ্ঘা, অজেয় সিকূুকে কবি এখানে নব-জাগরণের যুগের দুর্বার, দুর্জয় প্রাণসাগর-রূপেই 
কল্পনা করেছেন। তাই সেই অজেয় প্রাণশক্তি বা প্রাণসাগরের বন্ধন দশায় ও লাঞ্ছনায় পৌকধ-বিগ্রহ, 
স্বাধীনতার প্রতীক রাবণ চরিত্রের এমন খেদোক্তি। কবির এই উপমা-অলংকার ঠিক গতানুগতিক 
চরিত্রের অলংকার নয়। “কাবাশোভাকরান্‌ ধর্যান্‌ অলংকারান্‌ প্রচক্ষতে'__এই সংজ্ঞান্যায়ী এই 
উপমাটি কেবল এ-কাব্য শরীরের শোভা বুদ্ধিকর ধর্মই নয়, এ অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গ বস্তু নয়__ 
কাব্যের অর্মের সঙ্গে এর একেবারে অভিন্ন যোগ । এ-উপমা একাস্ত অন্তরঙ্ক বস্ত এবং এ-কাব্যের ট্র্যাজিক 
হুরটিও এরই অন্তনিহিত। এ-অলংকার ধ্বনিরই একান্ত সহোদর । এ-অলংকারকে কাব্যের আতা 
বলে স্বীকার করলে মনে হয়, কাব্যাত্মার কিছু অমর্যাদা ঘটে না । কারণ এই উপমা বিশেষটির মধ্যেই 
নায়ক চরিত্রের মূল বহস্ত নিহিত । 

শুধু এই স্থান বিশেষেই নয়, স্থানাস্তরেও কবির উপমা প্রয়োগের এই বিশিষ্ট আদর্শ সমূজ্ছল, এবং 

সমুদ্রের এই বিরাটতা, বীর্ষবত্তা অথবা ছৃদ্র্ঘতার দিকটিই তার সমুদ্র-গ্রীতির ও আকর্ষণের রহস্য । 





হায়, লো ম্বজনি, 
দিন দিন হীনবীর্ধ রাবণ দুর্মতি, 
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোমি-আঘাতে। ( মেঘনাদবধ-__১ম ) 
অথবা, 
ঘোর দাহে কভু বা দিছে, 
বাড়বাপ্লি তেজে যথা জলদলপতি। ( মেঘনাদবধ-_ ৮ম) 
কিংবা, ' 
চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ 
উথলিল, সিন্ধু যথা ছন্দ বায়ু সহ 
নির্ঘোষে। ( মেঘনাদবধ-__১ম) 


মোটামুটিভাবে কবির সমূদ্র ধ্যানের ও জ্ঞানের, রূপ ও রহস্যের সঙ্গে কাব্যাত্মা বা বসের একটা ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক সুস্পষ্ট । উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র অথবা বাড়বাগ্রি তেনে জাজ্জপ্যমান সমুদ্র_ইত্যাদি সমুদ্রের বিশাল, 
এ্্যমর ও উৎক্ষিপ্ত মুতির অন্তরে অশাস্ত ও বন্ধন-অসহিফু *টাইটন' মধৃস্থদন কী-এক অপরূপ খোরাক খু'জে 
পেয়েছিলেন । 








উপমা মধুস্ুদনস্ত - ৩৭ 
অবশ্য সমুদ্রের এই চৃদধর্ঘ ছুরন্ত রূপ ছাড়াও তটিনী-রূপ নায়িকার প্রেমিক নায়ক-রূগী সমুদ্রের 
বিশুদ্ধ ভারতীয় সনাতন আলেখ্যও মধু-কাবো কিছু বিরল নয়। উপমা-জগতে সমুদ্রের এই চিত 
কালিদাসের উপমার একান্ত সগোত্র ।- 
মুখার্পণেষু প্রকৃতি-প্রগল্ভাঃ স্বয়ং তরঙ্গাধর দান-দৃক্ষঃ | 
অনম্-সামান্য-কলত্র-বুত্তিঃ পিবতাসেঁ পায়য়তে চ সিঙ্কুঃ ॥ ( বঘুবংশম্‌__১৩শ, ৯) 
আবার, 
তং যথাত্মসদৃশং বরং বধূরগরজাযত বরস্তঘৈব তাম্‌। 
ৃ সাগরাদনপগ! হি জাহ্ুবী সোইপি তনুখরসৈকনিবুতিঃ ॥ ( কুমারসন্ভবম্‌__৮ম, ১৬ ) 
কবি মধুন্থদনেও এই একই চিত্র = 
যথা বরিষার কালে, 
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় বড়ে 
কল কল কলরবে সাগর-উদ্দেশে, 


মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিনী । ( তিলোত্রমাসস্ভব__-১ম ) 
অথবা, 
পর্বত-গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধা যে সে রোধে তার গতি ? ( মেঘনাদবধ-_৩য় ) 


উপমা-রাজ্যে সমুদ্রের মতো পর্বতও কবি মধুন্থদনের কল্পনাকে অনেকটা কালিদাসের মতো একই 

খাতে প্রবাহিত করেছে। পর্বতের দৃঢ়তা, অনমনীয়তাই কবিদৃষ্টির একমাত্র আকর্ষণ নয় ; সে তো শুধু বৃদ্ধির 
ও যুক্তির মানুষের আকর্ষণ-_পরতের বস্তুময় ৷ বাহ্‌রূপেরই পরিচয় । কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিদৃষ্টির 
সার্থক ভারতীয় আদর্শ মতে কবি সমুচ্চ, স্ুস্থির ও গম্ভীর পর্বত-চরিক্রকে যোগীশ্বর শংকরের সঙ্গে 
উপমিত করেছেন-_ 

ধবল নামেতে গিরি হিযাদ্রির শিরে__ 

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন; 

সতত ধবলাকাতি, অচল, অটল ; 

যেন উর্ধবাহু সদা, শুভ্র বেশ ধারী, 

নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী_ 

যোগীকৃলধ্যেয় যোগী ! ( তিলোতমাসম্ভব--১ম ) 
ধবল পর্বতের এই দেব-আত্মা-স্ব্ূপ কালিদাসের কাবোর 'অস্তাত্তরস্তাং দিশি দেবতাত্মা হিমাপয়ো নাম 
নগাধিরাজঃ, এই 'দেবতাত্মা” হিমালয়ের শ্বতি স্বতঃই জাগিয়ে তোলে। পর্বতের অচলতা, এই অচলত! ও 
সমৃন্নতির মধ্যে এমন ক'রে যোগী মহাদেবের মৃতির ধ্যান ও অমুভূতি নিছক ভারতীয় কবিচরিত্রেরই নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য, তা অনেকটা অবিসংবাদিত । 





রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


গন্ধামোদে আমোদিছে স্থনিকুষ্বন, 

যেন মহাব্রতে ব্রতী বস্ধন্ধরা-পতি 

ধবল, ভূধরেশ্বর ! ( তিলোত্বমাসঞ্ভব__১ম ) 
পর্বতের শংকর-মৃত্তি ও বহুদ্ধরাপতি-মৃত্তি একই সঙ্গে কবিকল্পনায় লৌকিক ও অলৌকিক, দিব্য ও মর্ত 
কূপের অন্রান্ত সাক্ষ্য এবং এই দ্বিতীয় চিত্রটির অন্তরে কবির মর্ত-প্রীতির রূপটি যেন পরিস্ফুট । 

কালিদান স্থানান্তরে কৈলাস পর্বতকে শংকরের অট্ুহাসের জীবন্ত বিগ্রহরূপে কল্পনা করেছেন 
'বাশীহৃতঃ প্রতিদিনমিব শংকরস্থাট্র হাসং” | ( মেঘদূত-_ পূর্ব, ৫৮ ) 

হাস্তের এই শুচিশ্তত্র ব্ূপকল্পনাও ভারতীয় অলংকার শ্রাস্ত্েরই বিশিষ্ট বিধান। মধু-কবির উপমা-জগতেও 
এব নজিরের অভাব নেই 





মহারূপবতী সতী, দাড়ান সম্মুখে 
যেন বিধাতার হা্যাবলী মৃতিমতী ! ( তিলোত্বমাসম্ভব-_৩য় ) 
ভারতীয় কবিসমাজে ধবিত্রী জড়-স্বভাব নন্‌। তিনি সর্বংসহা বাৎসল্যময়ী, তিনি যে জননী । মাতৃ-ম্বরূপা 
ধৰিত্রীর বাহ বেশ বর্ণনায় ভারতীয় কবি সাগরকে ধরিত্রী-মায়ের বস্ত্র বা মেখলারূপে কল্পনা করেছেন 
ত্রান্থবিদ্ধার্ণ্ব মেখলায়া দিশ: সপত্বী ভব দক্ষিণস্তাঃ। ( রঘুবংশম্‌_৬ষ্ঠ, ৬৩ ) 


কৃত সীতা পরিত্যাগঃ স রত্বাকর-মেখলাম্‌। 


বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্‌ ॥ ( রঘুবংশম--১৫শ, ১) 
কৰি মবুহৰনও ধরিত্রীয়ারের ধ্যানধারণায় অবিকল ভারতীয়-পন্থী বা কালিদস-পন্বী__ 
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি, 
কটিতে মেখলা-ক্ূপে পরিল! সাগরে ? ( চতুর্দশপদী-_পৃথিবী ) 


যথা সপ্চসিন্ধ বেড়ে সতী বস্সুধারে, 
জগত্দ্ননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল 
বেড়িল৷ ত্রিদিব দেবী অনস্ত-যৌবনা 
শচীরে। ( তিলোত্রমাসম্ভব___২য় ) 
উপমার এ আদর্শ যেমন সনাতন, তেমনি অধুনাতন । 
বৃবীন্দ্রনাথেও একই মাতৃ বেশ পরিকল্পিত 

সমুদ্র-মেখলা-পরা তব কটি দেশ ( সোনার তরী--বস্থন্ধর! ) 
প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ সমূদ্রকে ধরিত্রীমায়ের অন্বর বা মেখপারূপে 
কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তার স্তনরূপেও কল্পনা করেছেন । যেন সাগর কূপ স্তনের দুগ্ধ বারিধারা পান করিয়ে 
মাতা ধরিআ তার সন্তান লালনে নিয়ত নির্ৃত 
পয়োধরীভৃত-চতুঃসমূদ্রাং জুগোপ গোরূপ ধরামিবোবরস. (রখুবংশন্ব_২র, ৩) 











উপমা মধুসুদনস্ত ৩৯ 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনাও একই হ্থরে বাধা__ 
সমুত্র-স্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে 
নাছি পারে । ( সাছাহান ) 
কিন্ত মধু্দূলের কল্পনায় সমুদ্রের এই মৃতি আমাদের চোখে পড়ে না। 
জাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং বিশেষ ক'রে পতিব্রতা ভার্ধার পাতিব্রতোর রূপায়ণে 
কালিদাস সহুকার ও লতার শরপাপর হয়েছেন নানাভাবে । পতিগতপ্রাণা মতীকে মহকার আশ্রিত 
লতার রূপকে উদ্ভাসিত করেছেন কবি-- 
বিশ্ছজ সুন্দরি সংগম সাধ্বসং তব চিরাধ্প্রভৃতি প্রণয়োনুখে । 
পরিগৃহাণ গতে সহকারতাং ত্বমতিমুক্ত লতা চরিতং ময়ি ॥ ( মালবিকায়নিমিত্র ) 
অথবা, ভর্ত: প্রণাশাহথ শোচনীয়ং দশাস্তরংতত্র সমংপ্রপন্নে । 
অপশ্ততাং দাশরখী জনন্তো ছেদাদিবোপস্বতরোত্ররতত্োৌ ॥ ( রখুবংশম্_১৪শ, ১) 
কবি মধুসুদন বাহৃতঃ ভারতীয় ও অহিন্দু হলেও অন্তঃপ্ররুতিতে ছিলেন হিন্দু ও পরম ভারতীয় । 
তাই যদিও ষুগাস্তরের কবিহিসাবে নারীর অভিনব বীরাঙ্গনা মৃতি, স্বাধীন ও সহকমিণীর মৃত্তি তার 
নাযীস্থা্র ধ্যানে ছিল সদা জাগ্রত, তথাপি ভারতীয় নারীত্বের এই পতিপ্রাণতা বা পতিসবস্বভার চিত্ত 
তার আদে৷ অরুচিকর ছিল না। তাই তার উপমায় বারংবার দেখি__ 








কে ছিশড়ি আনিল হেখ। এ স্বর্ণব্রততী, 

বঞ্চিয়া রসাল বাজে ? ( মেঘনাদবধ- ৯ম ) 
অথবা, শুধাইলে তরুরাজ শুথায় রে লতা । ( মেঘনাদবধ-- ৯ম ) 
কিংবা, কু বা উঠিয়া 

পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি 

নাথের চরণতলে, ব্রততী ষেমতি 

বিশাল রমাল-মূলে। ( মেঘনাদবধ-_-৪র্থ ) 


পুষ্পরাঙ্যের মধ্যে কালিদাস ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আদর্শে পদ্মপুষ্পকেই উপম। এখ্বর্ষের 
পরাকাষ্ঠা রূপে পরিচয় দিয়েছেন । কালিদাসের কাব্যজগতে সৌন্দর্যের পূজায় তাই ঘুরে ফিরে কমলের 
তন্তাঃ প্রকামং প্রিয়-দর্শনোহপি ন ম ক্ষিতীশো রুচয়ে বৃব। 
শরৎ প্রমৃষ্টামুধরোপরোধঃ শশীব পর্ধযাধ-কলে। নলিন্তাঃ ॥ ( বঘুবংশম্‌_৬ষ, ৪৪) 
মধুস্থদন পুষ্পের জগতে সনাতন পদ্ধতিতে পদ্মপুষ্পের কৌলীন্ত অক্ষুণই রেখেছেন তার সাহিত্যে 
'লঙ্কার পক্ষজরবি যাবে অন্তাচলে'_এটি তার মানস-পুত্র মেঘনাদের গৌরব ঘোষণায় মুখ্য 
হাতিয়ার। কিন্তু ভাব ও রসের প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ও অকুলীন পুষ্প ুতুরারও যোগ্য 
মানমর্যাদা দিতে ভোলেন নি কবি। ধুতুরা ফুল শিবপৃজার মন্ত্পুপ্প অর্থাৎ বৈরাগ্য ও খদাসীন্তের বিগ্রহ 
মহাকাল বা শিবের পূজায় ধুতুরা ফুলই শ্রেষ্ঠ অর্থ্য। কবিতার সৃষ্ট চিত্র ও চরিত্রের অস্তনিহিত স্বরূপের 
ঘ্যোতনায় ও ব্যঞ্জনায় এই পু্পবিশেষের উপমাটি নৈষ্ঠিক হিন্দুর মতোই প্রয়োগ করেছেন 
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$e 7" ববীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 
বাহিরিল! পদত্রজে রক্ষ:কুলরাজা 
রাবণ ;--বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি, 
ধৃতুরার মালা যেন ধুর্ছটির গলে ;__ ( মেঘনাদবধ-_-৯ম ) 


যে রাবণ একদিন দৃপ্তকঙ্ে বলেছিলেন- 'অরাবণ অরাম বা হবে ভব আঙজি', আছ পুত্র ও পুত্রবধূর 
সৎকার কল্পে হতমান ও অবস্ন-হদয় সেই রাবণ-চরিত্রের কারুণ্য ও ট্র্যাজিডির চিত্রায়ণে কবির এই উপমাটি 
যেন উপমাহীন প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয় । একটিমাত্র অলংকার যোগেই কবি চরিত্রটির করুণ ও 
ট্রাজিক মৃতি যেন কুঁদে রেখেছেন কাবো। কাব্যাত্থা রসের সার্থক পরিবেষণে এ অলংকারের অস্তরঙ্গত! 
অনির্ষচনীয় ; এবং কবির এ দক্ষতা বা সিদ্ধহস্ততার মূলে তার শিবপূজারিণী জননী জাহ্নবী দাসীর লালন 
ও মানসগঠল, এ তথা মনে হয়, যুক্তিগ্রাহথ। 

এমনিভাবে নিসর্গঞগতের বিচিত্র চিত্র ও চরিত্রের উপম।-আদর্শে কালিদাস-পন্বী রূপে কবিসত্বার 
পরিচয় স্বয়ং প্রকাশ বলেই মনে হয় এবং কালিদাস সম্পর্কে কবির উক্তি--85% the bye—did I ever 
tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? Iam anything but a Pandit 





like Rajendra, who is a thundering grammarian, but I know enough to read 
Kalidas, and that I think is quite enough for me— যেন কবির রচনা-চবিত্রের এই 
পরিচয়নথত্রেই সার্থক । 

উপমাজগতের এই সব নৈসগিক মৃতি ছাড়াও সাহ্বে-কবি, কারো কারো মতে খাটি ইংরেজ- 
কবি মধুন্থদনের বাহত ইংরেজিয়ানার আড়ালে হিন্দুয়ানী তথা বাঙালিয়ানার ভিন্ন জাতীয় উপকরণ- 
উপাদানও অপর্যাপ্ত । কবি আধ রাম লক্ষ্মণ ও সীতা চরিত্রের পরিবর্তে অনার্ধ রাবণ, মেঘনাদ ও প্রমীলা 
চরিত্রের অনুরাগী বেশি এবং সনাতন আদর্শকে লঙ্ঘন ক'রে তাদেরই প্রতি সহাহ্ুভূতি সমবেদনা প্রকাশ 
করেছেন-_এ তথ্য অনন্থীকার্ধ সত্য । কিন্তু পুরুষের পৌরুষ অথবা বীরাঙ্গনার শৌর্ধ প্রকাশে প্রতিপদেই 
কবি শক্তিদেবীর বিচিত্র লীলার শরণাপন্ন হয়েছেন-__ 
না জানি এ বামা-দলে কে আটে সমবে 
ভীমারপী, বীর্ধবতী চামুডা যেমতি-_ 
বৃক্তবীজ-কুল-অরি ? ( মেঘনাদবধ-_-৩য় ) 















দস্টোলি-নিঙ্ষেপী 
সহনাক্ষে যে হধ্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, 
সে রক্ষেন্স্রে, রাখবেজ্জ, রাখে পদতলে 
বিমোহিনী, দিগম্থরী যথা দিগদ্বরে ! ( মেঘনাদ বধ__৩য় ) 
কিংবা, 
সিংহপৃষ্ঠে যথ! 
মহিষমদদিনী দুর্গ রঃ এরাবতে শচী 
ইন্দ্রাণী । ( মেঘলাদবধ-_৩য় ) 
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উপমা! মধুস্থদনস্ত মর 
আবার, জীবনের বিলাস-এশ্বর্ধ অথবা বিরহ-কারুণ্য প্রকাশেও কবি অঙ্ুপম ভঙ্গিতে বাঙালির 
এই শক্কিপৃজা অথবা জাতীয় উৎসবের বিচিত্র রূপ-রহস্যকেই একান্ত দরদী ও মরমীর মতো! অনুভূতির প্রগাঢ় 
রঙে রঞ্জিত ক'রেই চিত্রিত করেছেন 
পশুকুলে নাশি তীক্ষ শবে 
স্বতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল 
চারিদিকে, যথা মহানবমীর দিনে, 


শাক্ত ভক্ত গৃহে, শক্তি, তব পীঠঙলে ! ... (মেঘনাদবধ-_৯ম ) 
কিংবা, 


অনদ্বরু পথে স্থকেশিনী 
কেশব-বাসন! দেবী গেলা অধোদেশে ; 
সোনার প্রতিমা, যথা ? বিমল সলিলে 


ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে । ( মেঘনাদবধ-__২য় ) 
আবার, 


বিসঙ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে ! 

সপ্ত দিবানিশি লঙ্ক। কাদিল! বিষাদে ! ( মেঘনাদবধ-__৯ম ) 
এই জাতীয় বিবিত্র উপমার অন্তরালে শক্তিপৃ্জা ও শক্জিপ্রতিমার যে বিচিত্র ভাব ও রূপ, 
চিত্র ও তত্ব প্রতিবিশ্বিত হয়েছে, তা কোনে! গ্রন্থনিভর অথবা নিছক কল্পনা-আশ্রিত আলেখ্য নয়-_ 
এ-আলেখ্যমাল। এমনই সজীব ও নিথু'ত, এতই প্রাণম্পর্শী ও অমুভূতি-গাঢ় যে, মনে হয়, কবির প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা রই স্বতঃক্কৃ্ত প্রকাশ । তাই কবির চিত্রগুলো এমন প্রাণ-কীদদানো ও মন-মাতানো। মধুহুদ্বনের 
বিমিশ্র চরিত্র ও মিশ্র রুচির প্রাচ্য বা ঘরোয়ারূপের অত্রান্ত নিদর্শন এগুলো । কবি-জীবনীকার স্পষ্টই 
লিখেছেন__পূজার দিন দেবীপ্রতিম! দর্শন করিয়া তিনি অশ্রু স্বরণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু কেহ 

তাহাকে মিষ্টারের পরিবর্তে বাবু বলিয়া পত্র লিখিলে তিনি অপমান বোধ করিতেন ।" 
( মাইকেল মধুনুদন দত্তের যাগীন্দ্নাথ বস্থ ) 
শক্তিদেবীর পুজার কাঠাম-কাটা থেকে শুরু ক'রে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত পূজার বিচিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ, 
বিভিন্ন রূপ ও রহস্যের এমন হৃন্য ও অনুভূতি-গাঢ় বর্ণনা ও আচ্যোপাস্ত চিত্রায়ণ প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা বা সাক্ষী 
কবির লেখনী মুখে ছাড়া সম্ভব মনে হয় না। নিজন্ব পরিবারে শক্তিপূজার আড়ম্বর ও সমারোহময় 
অনুষ্ঠান যে বাল্যে কবিচিত্তে গাঢ় রঙ ও রেখা টেনেছিল, কবির অপর জীবনীকার তার অনুকূলে সাক্ষ্য 
রেখে গিয়েছেন-_-উহ1 একটি শাক্ত পরিবার । এবং এই পরিবার গ্রামে দানশীলতা এবং এঁশ্বর্ধপ্রিয়তার 
জন্যও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মধুস্দনের এক পিতৃব্য নাকি 'মহাপৃজা' সমাধা করিয়া স্বকীয় বংশকে 
'মহাগৌরবের' আসনেই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন! 'মহাপৃজা” অর্থাৎ একই সময়ে ১০৮ কালী দেবীর পৃজা, 
যাহাতে ১০৮টি মহিষ, ১৮টি মেষ ও ১০৮টি ছাগ বলি প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ১০৮টি স্বর্ণনিষিত জবা-পুল্পে 
অঞ্জলি অপিত হইয়াছিল।, ( মিধুস্থদন'---শশাক্কমোহন সেন ) 
শাক্ত পরিবারের সন্তান বলে যেমন সাহেব-কবির লেখনী মূখে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঘুরে ফিরে 


এই সব শাক্তচিত্র ও শক্তি প্রতিমার রূপ, রঙ ও ঢঙ ফুটে উঠেছে; শাক্তভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবের 
৬. 
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বা বৈষ্ণব চিত্রেরও সমারোহ কিছু অপ্রচুর নয়। বৈষ্ণব সাহিত্য মূলত বিরহ্রেই সাহিত্য । কবির 
পরিবারে শক্তিদেবতার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপূজার প্রচলন থাক্‌ আর নাই থাক্‌ কবি কিন্তু কাব্যের ভাব ও 
রসের প্রয়োজনে উপমাসহযোগে বৈষ্ণব-সাহিতোর বিরহের সুরটি স্ুসঙ্গত ও হ্থসমঞ্জস ভাবেই ধ্বনিত 
করেছেন__ 
বাহিরিল কাদ্দিয়া পশ্চাতে 
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ__আবাল, বণিতা, 
বৃদ্ধ; শৃন্ত করি পুরী, আধার রে এবে 


গোকুল-ভবন যথা শ্টামের বিহনে ! ( মেঘনাদবধ- ৯ম ) 
অথবা, 
মাতৃকোলে নিদ্রায় কাদিল 
শিশুকুল আর্তনাদ, কীর্দিল যেমতি 
ব্ৰজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্বামমণি, 
আধাবি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে ! ( মেঘনাদবধ---৬ষ্ট ) 


উপমাজগতে এমনিভাবে শক্তি ও বিষ্ণু দেবতা এবং শাক্ত-সাহিত্য ও বৈষ্ব-সাহিত্যের স্থান ও কালানুযায়ী 
প্রয়োগ ছাড়া রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র চরিত্র ও কাহিনীর অবতারণায় কবি কাব্যখানিকে আগাগোড়াই 
এমন সাজসন্জায় সাজিয়েছেন, সত্যসত্যই “গৌড়জন যাহে অনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি'-_ 


যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি 

কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি 

বিরাটে ৷ ( মেঘনাদবধ--৮ম ) 
অথবা, 

আইল! রোষে ধেত্যকুল-অবি, 

হেরি পার্থে কণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে । ( মেঘনাদবধ-__৭ম ) 


রেনেসার সার্থক সাহিত্োর অন্ততম বৈশিষ্ট্য, ‘revival of the antiquity’, অর্থাৎ জাতীয় ক্লাসিক 
সাহিত্যের পুনর্মনন, স্মরণ ও অনুধ্যান এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তরের সাহিত্যাদর্শের পাঠ, ধ্যান ও 
উপলব্ধি। এ জাতীয় অন্ন মহাভারতিক ও রামায়নিক উপমা-মগুল কবির কাব্যের যুগসুলভ চিজ 
সংগঠনে পরম অনুকূল হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের গাভীর্য ও এশ্বর্স্থটটিতে এ জাতীয় উপমার দান 
অনির্বচনীয় । আবার কবি ‘হেক্টরবধ’ কাব্যের অনুরূপ কাব্যরচনায় মেধনাদবধ লিখতে বসলেও এ কাব্য 
যে শেষ পর্যন্ত চরিত্রে জাতীয়ই বটে, এবং কবিও চরিত্রে হিন্দু ও জাতীয়ই, এ তথ্যরও ইঙ্গিত এ জাতীয় 
উপমার অন্তনিহিত। সতীর্থ বন্ধুবর রাজনারায়ণ বন্দ যে একদিন বলেছিলেন__'আমার এই সংস্কার 
জন্সিয়াছে যে, তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতো হইলেও তোমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপ হিন্দু এবং 
একথার উত্তরে কবির ক্গবাব__-তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ ; আমি হিন্দু। কিন্ত একটা সমাজ থে সি 
না থাকিলে চলে না, এইঞ্জস্ক খ্ৰীষ্টীয় সমাজে খে'সিয়া আছি'__আলোচিত উপমাজগতের ভাবাকাশ উভয়ের 
উক্তির সার ও সত্যেরই সাক্ষ্য । উপমা বা অলংকার প্রয়োগের অন্তরে কবিপ্রকৃতির এই ভারতীয়তা বা! 


উপম। মধুলুদনম্য নী 
হিন্ুত্ষের উপর তার বাঙালিত্বের পরিচগ্টিও কিছু অন্থজ্জল নয়। কবিমাতা জাহ্বী দাসী নিষ্ঠাবতী 
আচারবতী হিন্দুরমণী ছিলেন। নিয়মিত রামায়ণ মহাভারতার্দি পাঠ ও আম্গযঙ্গিক পূজা! অর্চনাদি কৃতাও 
ছিল তার নিত্যকার জীবনের অবশ্য কর্তব্য । মাতৃভক পুত্র মধুসুদন মায়ের হৃত্রেই পীবাংলার বিচিত্র 
আচারময় জীবনের সঙ্গে সহজেই পরিচিত হয়েছিলেন এবং ভালোবেসেছিলেন তাদের কোনো কোনো স্কপ 
ও চরিত্রকে । তাই উত্তরজীবনে সাহিত্যস্থঙিতে সৌন্দর্ষচিত্রণে ও চরিত্রের শুচিত| ও শুভ্রতার কপাযণে 


নৈষ্ঠিক বাঙালিঙ্জীবনের সনাতন রূপেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন । অশোকবনে সীতার পাদদেশে সরমার 
আবির্ভাবটিকে কৰি নৈষ্ঠিক বাঙালির মতোই চিত্রিত করেছেন__ 
আহ! মরি, স্থবর্ণ-দেউটা 
তুলসীর মূলে যেন জলিল উজ্জলি 
দশ দিশ ! 


( মেঘনাদবধ-_র্থ ) 
ইলিয়ঙ, ওভিসি কবির মনোগত পাঠ্য বিষয় হলেও নারীত্বের মহিমা কীর্তনে তুলসীর মূলে শ্বর্ণপ্রদীপের 
শুচি-হ্ন্দর রূপের ধ্যানে কবিচিত্ত তন্ময় 
আবার যে-দিনের সভ্যতা-সংস্কতিতে গায়ত্রী ও প্রণব মন্ত্র প্রায় নিষিদ্ধ বিষয় ছিল এবং 

সুরধুনীর মাহাত্ম্য ভুলে “ইয়ংবেঙ্গল” সম্প্রদায় যে দিন স্থরাধুনীর জয়গানে পঞ্চমুখ, জাতীয় জীবনের সেই 
বিজাতীয় আবহাওয়ার মধ্যে দীড়িয়েও গোমুখীর মুখনিঃহত বারিধারাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য কবি পরম 
সচেতন ও শ্রদ্ধাবান্‌_ 

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে 

ঝরে পুত বারিধারা, কহিল! জানকা, 

মধুর ভাষিণী সতী, আদরে সম্তাধি 

সরমাবে । ( মেঘনাদব্ধ___৪র্থ ) 
গঙ্গানদী ও গঙ্গাজল হিন্দু ও বাঙালির পৃজ্জা-অর্চনাময়্ ও উৎসবময় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ । কবিও 
ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়েও গঙ্গা ও গঙ্গাজলের শুচিতা ঘোষণার নৈষ্টিক বাঙালির ভূমিকাই 
নিয়েছিলেন। 


মধুহ্দনের উপমা-প্রদর্শনীর অন্যতম চিত্র তার মাতৃ-আলেখ্া। উপমা রাজ্যে মাতৃযৃত্তি উপযা- 
কালিধাসেরও আছে ।-_ 
অতন্তিতা স! স্বয়মেব বুক্ষকান্‌ 
ঘটস্তন গ্র্রবণৈ ব্যবদ্ধয়ৎ 
গুহোহপি যেষাং প্রথমাপ্ত জন্ানাং 
ন পুত্র বাৎসল্যমপাকরিষ্যতি ॥ 


( কুমারসম্ভবম-_৫ম, ১৪ ) 
কিন্ত মধুস্থদনের সৃষ্টিতে মাতৃমৃতি একটু স্বতগ্র_ 


কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কীদিল! মহিষী ! 
হায়রে? মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভরে 
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তুই, ফুল কুল যথা! সৌরভ-আগার, 


শুক্তি মুক্তার ধাম, মণিময় খনি। ( মেঘনাদবধ-_ ৫ম ) 
শরদিন্দু পুত্র; বধু শারদ-কৌমুদী 

তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি 

রাক্ষস-কুল- ঈশ্বরী ! ( মেঘনাদবধ-__€৫ম ) 


স্থানান্তরে শ্বশ্ররূপী জননী মন্দোদরীর চিত্রায়ণে__ 

"থাক মা আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব, 

ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ ! 

বহু লে তারার করে উজ্জল ধরণী ।” ( মেধনাদবধ-_&ম ) 
কালিদাসের মাতৃমূতির সঙ্গে কবির অচিত মৃতির তুলনায় মনে হয়, কালিদাসের মা যেন সর্বজনীন মা, 
আর মধুহ্দনের মা তীর নিজেরই মা জাহ্নবী দ্রাসী। মায়ের প্রাণের মহিমা আখ্যানে এমন ক'রে স্বর্গ- 
মর্ত আলোড়নের মধ্যে যেন কবিচিত্তের কী এক দুরন্ত ব্যক্তিগত আকৃতি লুকিয়ে আছে। একত্র 
সাহিত্যশিল্পীর মাতৃমৃত্তি, অন্তত্র অন্তপ্ত ভক্রসম্তানের অশ্রজ্জলে মাতৃ-আরতি ! কবি-চিত্রিত এ-জাতীয় 
উপমায় যেন সাহিত্যের মায়ের বে-নামীতে আপন মায়ের স্বতিতপণ। কবি তাই তীর জ্ঞানার্জন স্পৃহা ও 
কাব্যাহ্গরক্কির সম্বন্ধে তার কোনো বন্ধুকে লিখেছিলেন 

এ ধরার কর্মভার মন বেদনিলে 

কার করপদ্প-্পর্শে সারে সে বেদনা 

বরদার দয়াসম ? হাত বুলাইলে 

জননী বাথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে? 

এ কথা তোমার কাছে অবিদিত নহে । 

( মধুস্থদনের অপ্রকাশিত কবিতা যোগীনাথ বন্থ ) 
কৰি মধুস্থদনের উপমা-আলেখ্য পরম্পরায় এমনিভাবে তীর সাহিত্যগত ও ব্যক্তিগত জীবনের বিমিশ্র 
উপকরণ উপাদানের নানা ইঙ্গিত সঙ্কেত নিহিত। যুগাস্তরের জাতীয় জাগরণের কাব্য হিসাবে 
মেঘনাদবধ কাব্যের যে পরিচয় ও প্রসিদ্ধি, কাব্যের ভাব ও চরিত্রাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে উপমা জগতেও এ 
সত্যের আভাস আমাদের নজর এড়িয়ে যাওয়ার নয় = 
সুবর্ণ গঠিত, তবৃ বন্দীর নয়নে 
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা? 
স্বর্ণ পিঞ্জর বলি হয় কি লো স্থথী 
সে পিঞ্ঝরে বন্ধ পাখী? ( মেঘ্নাদবধ-__-৪র্থ ) 








বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে 








উপমা মধুস্থদনস্থা ৪৫ 
হেরিলে জুড়ায় গ্রাথি, তেমনি জুড়াল 
আখি মম, হেরি তোম। ! ( মেঘনাদবধ--৮ম ) 
এ-উপমা৷ আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গুধ্ কবির অমর উক্তি 
কতরূপ প্রেহ করি দেশের কুকুর ধরি 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া । 
নব-আদর্শে অস্মপ্রাণিত, নবমঞ্্রে দীক্ষিত কবির দৃষ্টিতে যে বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে রাবণ চরিত্র এমন অভিনব 
কল্পনা ও ভাবনার উৎস হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাদের অন্যতম তার শ্বদেশপ্রেম বা প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধ ও 
্বারধীনতাগ্রীতি। এই ব্াক্তি-বৈশিষ্ট্যই সমূত্রের বন্ধন দশায় রাবণকে নিদারুণ ব্যথিত ও মর্মাহত করেছিল, 
এবং আগেই বলে এসেছি, এইখানেই সমগ্র কাব্যের মূল স্বর নিহিত। এই স্বরে মুগ্ধ হয়েই দ্বদেশ- 
আত্মার পূর্ণ বিগ্রহ বন্ধিমচন্দ্র বাহতঃ সাহেব-কবির সাহেবিয়ানাকে ক্ষমা! করে শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন-_ 
‘কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, স্থপবন বহিতেছে দেখিয়া পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম 
লেখ- -রীমধুস্দন” । 
কবির উপমার অন্তলোঁকেও কাব্যের এই মর্মবাণীটি বিশেবভাবেই অনুস্থ্যত | 
অতএব, সধুস্থদনের কাব্যজগতের উপমা শুধু কাব্যের অলংকারই নয়, এ অলংকার কাব্যের গুণও 
বটে, আবার রসের দোসর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কবির “মধুচক্র'এর ও অন্থান্য কাব্যের ভাব-মধু 
আহরণের বিচিত্র উৎসের অন্যতম তার অলংকার মালা--যার কেবল জাতীয় ও দেশীয় শ্বক্পপটির কথিৎ 
পরিচয়ের দীন প্রচেষ্টা আমার এ আলোচনার অস্তনিছিত। 
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বড়, চণ্ডীদ্বাসের ছেশকাল ও বি্ভাপতি 
রবিলোচন দে 


বড় চণ্ডীদাস রাধাকুষ্ণ প্রেমলীলা গীত গাহিয়াছেন। সে প্রেম প্রাকত। তাহার প্রীরুষকীর্ভন, বাধা 
প্রেমের প্রণয়বভস লীলাকীর্তন । সে সংগীত প্রেষের- মহাপ্রেমের নিত্য রাসলীলার। পশ্চিমবঙ্গের 
রাঢ় অঞ্চল বন-বিষুপুরের বনভূমি কৰি বড় চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভা, কাব্যরচনা ও প্রেমপ্রকাশের 
উৎপত্তি ও বিকাশ স্থল । একদা এই বনভৃূমিতেই বড়ুর বৃন্দাবন খণ্ডের প্রেমগীত ধ্বনিত হইয়াছিল । 

নরনারীর মহামিলন জীবাত্মা-পরমাত্মার এঁকাসাজুয্যই রাসলীলা। বীকুড়ার এই বন-খণ্ডে 
রাস লীলার উৎপত্তি স্থল, দাস্ প্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ । বৈষ্ণব কবিগণ ও পদকর্তাগণ সংস্কৃত শাস্ত্র? ও 
কাবালঙ্কার সম্মত ধীরোদাত্ত নায়ক, মানিনী, বাসকসজ্জা, বিপ্রলক্কা, হ্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা 
বন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ প্রপয়লীলার মাধ্যমে শান্ত, বাৎসল্য, দাহ্য, সখ্য ও মধুর রসের গীত গাহিয়াছেন। 

এই আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে, যে মযূর রসে তাহার সর্বশ্রে্ট বিকাশ, সে প্রেমলীলা, 
রাস-রসমরী, রাসেশ্বরী রম্যাং পরমাপ্রকতি শ্রীরাধার রাসলীলা দেখাইবার, দেখিবার ও বুঝিবার এবং 
বুঝাইবার নিমিত্ত সল্লাবনীনাথ বীর হাম্বীরকে রাসমঞ্চ নির্মাণ করিতে হুইয়াছিল। রাজধানী বন- 
বিষ্ণুপুরে অবস্থিত এই পিরামিডের ম্যায় আকৃতি বিশেষ অতি স্ববুহৎ রাসমঞ্চ অস্তপি বঙ্গদেশের ভাস্কর্য 
মন্দির মণ্ডপ ও স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম প্রাণবন্ত নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে । ইহার তুলন! সমগ্র ভারতবর্ষে 
আর একটিও নাই। 

বড় চ্ডীদাসের প্ররুষ্ককীর্ভন কাব্যের নায়ক কৃষ্ণচন্দ্র; নায়িকা রাধা চন্দ্রাবলীরাহী পরকীয়া । 
রুষ্চচন্দ্রের রাধার প্রতি প্রেম, দাস্তলীলার অপূর্ব বিকাশ । বীকুড়ার বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ, শুরাধার 
নিমিত্ত তুলাভার করিয়াছেন; দানভার বহিয়াছেন, নৌকা বাহিয়াছেন। দাস্তভক্তি, দাস্তপ্রেম আর 
কাহাকে বলিব ? 

বাকুড়ায় দাস্তপ্রেমের বিকাশ বহু পূর্বেই হইয়াছিল। বঙ্গীয় কবি বডু চণ্ডীদাস এই পৌর্ধাপর্ধ 
রক্ষা করিয়া৷ চলিয়াছেন, পরম্পর ক্রম অন্থসরণ করিয়াছেন। বাকুড়াতূমি তৃতীয়-চতুর্থ খৃষ্ট শতকের 
শুশুনিয়া লিপির রাজা চন্দরবর্মার অধিক্ষেত্র। রাজা চন্দ্রবর্ষা দাস্প্রেমের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। শুশ্তশিয়। 
গিরিলিপি দাস্কতক্তির প্রতীক । এই শিল1-শাসন চক্রস্বামীর দাসাগ্রেণ মহারাজ লিংহবর্ার পুত্র 
চন্রবর্ষ] কর্ক উৎস হইয়াছিল। ইহার! উভয়েই ‘চক্রস্বামী’র অগ্রগণ্য দাস ছিলেন-_এই চক্র্বামী বিষ্ণু । 
এতরেয় আরণ্যকের কালে রাঢ়ভূমি-কেন্দ্রভূমি-বাকুড়াভূমি-তাঅলিপ্ত বিষুগৃহ । এই বিষুই কৃষ্ণ বাহুদেব। 
বিষুভক্তি-রায়ন স্থানের ভূম্বামী, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হেতু তাহাদের রাজধানীর নাম রাখিয়াছিলেন 
বন-বিঞুপুর | এই রাজার! আর কেহ নহেন-_বাংলার অন্যতম শেষ স্বাধীন রাজবংশ ম্পরাজগণ। 





১ গ্রীলীব গোদ্বাখী, সনাতন গোদ্বামী,_বৈক্বতোধিনী। 
২ রাঘানোহন ঠাকুর__পদামৃত সধূত্র, যৈধাবদাস পদকল্লতরু 
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বড়ু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও বিদ্যাপাতি দ্র 

ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য তথ! কাবাসাহিত্যে দান্যপ্রেষের আর এক নিদর্শন, মহাবীর হচুমান। 
দা্যপ্রেমই তাহার ধোয়, তিনি ব্ৰহ্মজ্ঞানী, ভাবোন্মত্ত, নামানন্দে নৃত্যরত, মহাজ্ঞানী, তাহার দেহে পুরুষ- 
প্রকৃতি, বুক চিরিলে__রাম-সীতার যুগলমৃতি, তিনি ভাব্ধ্যানে মত্ত হইয়া! গিয়াছেন। তিনি বাউল হইয়া 
গিয়াছেন। 

নরনারীর প্রেমের প্রকৃষ্টতম, পরিণতলীল| হইতেছে বাসলীল! ৷ বড চশ্তীদাস প্রারুতঙ্গন সম্ভব 
প্রণয়লীলা গাথার মাধ্যমে, খণ্ডে খণ্ডে নরনারীর বিরহমিলন গাথাই চিরকালীন মানবের কাছে 
শুনাইয়াছেন এই গীতই তাহার কণে ধ্বনিত হুইয়াছে। 

মানবমানবীর চিরস্তন জীবনাচরণের এতিহের মাধ্যমে লৌকিক রাধা বিরহকথা যে ব্যাপ্সি 
লাভ করিয়াছিল, তাহাই অভিজাত মননচিন্তায় প্রাপরসে অপূর্ব সন্বীবিত হইয়া জয়দেব ও বড় চণ্তীদাস 
বিরচিত শ্রীকৃষ্কীর্তনে স্মরণীয় সাহিত্যগত শিল্পর়ূপ পাইয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে অতি অবশ্য 
ইহার মূলে ছিল সেই প্রাকৃত Krishna cult and Radha cult এর প্রাচীন প্রভাব, তাহ! থু 
সপ্তম-অষ্টম শতকের কথা৷ প্রারৃত-অপত্রংশ মাধ্যম অনুসরণ, তান্ধিক স্হজিয়াদি ইত্যাদি যান অন্ুম্থতি 
এবং বাংলার লৌকিক-সাধনার মধ্যেই যে রাধাবাদের মূল উৎসধারা ছিল, ইহাতে কোনো সন্দেহ 
নাই। কয়েকটি পৃথক অভিজাত অনভিজাত লৌকিক ধারা, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পৃথক 
প্রবাহিত প্রবাহ তাহাই জয়দেবীয় ও চণ্ডীদাস প্রতিভার প্রাণম্পর্শে শ্রতি-স্থখকর কাবাধারার মধো 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বিশ্ব নিখিল বাঙালি মানমচেতনায় আজ বাংল! ভাষামাহিত্যের নবজন্স হইয়াছে। 
দশাবতার মহিম পৌরাণিক কৃষ্ণ-কথ! রাধাবাদের সমাশ্রয়ে প্রকাশিত এবং সেই ধারা আজও প্রবাহিত ৷ 
বৃহত্তর ভাবকল্পনার নভোলোক, আত্মপ্রকাশ মূলক কাব্যকবিতা৷ হইয়া বৈষ্ব-কবিতাবলী বিশ্বমাহিতোর 
প্রতি্পর্ধী হইয়াছে। 

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞবপদকর্তা, প্রখ্যাত নরহরি দাস বলিয়াছেন-_-জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস 
, এই তিন বৈষ্ণব মহাজন শ্রীরুষ্চরিতাখ্যান-মহিমা! কাব্যকথার প্রকাশক ও প্রচারক । একাধারে জ্ঞানী 
ও কবি, ভক্ত-ভাবুক, দার্শনিক প্রজ্ঞার অধিকারী এই সমস্ত বৈষ্ণব কবিকুল গঙ্গা হৃদি বঙ্গভূমির 
অধিবাসী ছিলেন এবং প্রভাবিত ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অবশ্থ তীরভূমি প্রদেশের অন্তর্গত 
শৈব-হাদয়-বৈষব কৰি মৈথিল কোকিল বিষ্তাপতি বর্তমান বঙ্গ পরিসীমা বহিভূতি তথাপি বিদ্যাপতির কাবা 
প্রতিভার সমাদর বঙ্গদেশেই। ত্রিপুত-তীরভৃক্তি-মিথিল৷ হারবঙ্গ তাহাকে আপন করিতে পারে নাই, 
বাঙালি করিয়াছে। 

বঙ্গ পদাবলীর আদি গোমুখী উৎস কবিবর জয়দেবের বিরচিত গীতগোবিন্দ। মধুর কোমলকাস্ত 
পদগুপি লইয়াই বাংলাদেশে বাংল! সাহিত্যের জয়যাত্রা আরম্ভ। পূর্ব প্রদেশের সমস্ত কবিকুল, অঙ্গ-বঙ্গ- 
কলিঙ্গ দেশের সকলেই তাহাদের ভাব ভাষা ধর্মাদর্শের জন্য জয়দেব সরম্বতীর নিকটি ধণী, সেই হেভু জয়দেব 
সত্যই কি বাঙালি না! অন্ত প্রদেশবাসী ? কিন্তু তাহা নহে। একদা পূর্ব ভারতের প্রতি জনপদে নৃত্যগীত 
সহকারে জয়দেব পদাবলীর গীত মহোৎসব হইত। এমন পদাবলী বিশ্বনাহিত্যে আর নাই। 

কবি জয়দেব শুধু বঙ্গভূমের নহে, তিনি তৎকালে, সেই একাদশ দ্বাদশ শতক সমসাময়িক 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম কবি। ইনি সেই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার রাজ! বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ 
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সেনের সভাকবি ছিলেন। লক্ষণ সেনের রাভপভায় দ্বাদশ শতকের শেষ পার্দে বাঙালি মনীষা ও 
সমাজের প্রতিত্‌ স্বরূপ বহু জানীগুণি ও সমাজ নেতার যথা উমাপতি ধর, ধোয়ী, বারণ, ও গোবর্ধন আচার্ধের 
একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। 

প্রচলিত প্রবাদ জনশ্রুতি অনুসারে কবি জয়দেবের নিবাস বর্তমান বীরভূম জেলায় অঙ্জয় নদের 
তীরবর্তী কেন্দুলি বা কেন্দুবিহ্থ গ্রামে । পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, পত্রী নৃত্যকুশলা পদ্মাবতী ।৩ 
অঙ্গয়ের তীরে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে একটি মেলা বমে। এই মেলা অতীব প্রাচীন । 

কবি জয়দেব যে অভ্রাস্তভাবে বাঙালি ছিলেন তাহার কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ আছে। কিছু 
প্রমানাবলীর কথ! লিপিবদ্ধ করিতেছি । পৃথিবীর সাহিত্যে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় যে অনেক 
স্থলে কবির কাব্যে ভাষায় পটভূমিকায় কাব্যরীতিতে ভৌগোলিক পরিবেশে কবির পরিচয় মিলে। ইংলণ্ডে 
সেক্সপীয়ার সমস্তার মূল এইখানেই । কবির ও তাহার কাব্যের পরিচয় অবগত হইবার বিজ্ঞানসম্মত 
এই রীতি । জয়দেবে ‘মঞ্চল বঞ্চল কুপ্লতা' এই কথা কয়টি আছে। বঞ্জুল কথাটির অর্থ কি? এটি 
বেতসের পর্যায়ভুক্ত শব্দ। বেতসের সমার্থক বঞ্ছুল, নিচুল, বানীর শব্দসমূহ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ । 
বেতমের চলিত কথা বেত। বীরভূম-বীকুড়ার ভূ-প্রকৃতি একই । বীরভূম-বীকুড়ায় প্রচুর বেতবন 
আছে। বাকুড়ার বেতগাছ কণ্টকহীন। কবিবর জয়দেবের মঞ্ুল বঞ্জুল কুগ্ত মহাকবি কালিদাসের বাণীর 
গৃহ, মহাত্মা ভবভূতির 'নীরন্ধ নীল নিচুলানি” নিশ্চয়ই এই বেতস কুণ্ত। 

কৰি জয়দেবের কাবোর মুকুল হইতেছে তিসির অংশুজাত বস্তু, অন্তনাম ক্ষৌমবন্ত্র। এক কালে 
ঝবি তপস্বী সংসারত্যাী পরিত্রাঞ্কগণের বসন ও পরিধেয় ছিল। এই বস্তু রেশম বা কোনো প্রকারের 
সিক্ত নয়। বীকুড়ায় অদ্যাপি ইহার চাষ হইয়া থাকে । কবি জয়দেবের 'লবঙ্গাদি' পুষ্প হইতেছে যুইফুল। 
কবির কাব্যে ব্যবহৃত বৃক্ষলতা হইতে কবিকে ও দেশ কালকে চিনিতে পারা যায়। এই গুণ বড় চণ্ডীদাসের 
প্ররুষ্ণকীর্তন কাব্যে আছে । আরও এক বঙ্গসাহিত্যের প্রখ্যাত কবির কাব্যে রহিয়াছে তিনি হুইতেছেন 
কবিকম্কন চণ্তীর মূকুন্দরাম চক্রবর্তী । 

মহাকবি জয়দেব তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি। তাহার গীতগোবিন্দ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের 
প্রণয়লীলা বর্ণিত হইয়াছে । কাব্যের ভাষা সংস্কৃত, রচনারীতি প্রাকৃতের কাছাকাছি । ঠিক এই রীতির 
কাব্য কাহিনী হইতেছে কবি বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ককীর্ভন। ইনি নিঃসন্দেহে বাঙালি বীরভূম-_বীকুড়া 
অঞ্চলের অধিবাসী । অনেক অনেক কাল আগে হইতেই কাব্যের এই বিচিত্র ধারা আমাদের দেশে 
প্রবাহিত ছিল এবং বঙ্গের এই উভয় কবিই তাহার দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছিলেন।৪ মাত্রাবৃত্ত পাদাকুলক 
ছন্দে রচিত এই কাব্য প্রাকৃত কাব্যকলার অনুগামী ছন্দ ও তাহাই প্রাকৃত রীতি অনুযায়ী ভাঙিয়া 
পড়িলেই শ্রুতি সুখকর হয় মাধুর্ধ্যও বাড়ে, নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীরাধা চিত্রটি প্রাকৃত প্রেমের । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের অন্যতম মৈধিল কোকিল বিদ্যাপতির জীবন আধুনিক রোমার্টিক 
কবিকুলের স্তার ঘাত প্রতিঘাত মুখর উ্থান-পতনম বচিত্র কর্মমুখর। ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী হ্ইয়াও 








৩ ডক্টর সুকুমার সেন। বাংলা লাহিতোর ইতিহাস। । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়। 
৪ আনন্দ বাজার পত্রিকায় ( ৪. ৫, ৫৬ ) প্রকাশিত প্রবন্ধ লেখকের ন! 
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বডু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও বিদ্ভাপতি ৪৯ 


অন্যান্য প্রদেশের রসিক ও মহান ব্যক্তির সার্থক সমাদরলাভ বর্তমান যে কোনে! কবিগোষ্ঠীর ঈর্যার বস্ত। 
কিন্তু মে অসম্ভবও সম্ভব হুইয়াছিল। এবং তাহা কিসের প্রভাবে ? সেই জন্যই যদি কেহ বিদ্যাপতির কৰি 
জীবনী আলোচনায় মনের মনিকোঠায় অসম্ভব কোনে! কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন এবং সযক্ষে তাহাকে লালন 
পাপন করেন তবে তাহাকে দোষ দেওয়া সমুচিত হইবে না। 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই তীরভৃক্তি ব! মিথিলা আচার-ব্যবহাব, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে 
গোৌঁড়জনপদ হইতে পৃথক ছিল না বরং তাহার! সমার্থক, সমাপ্রয়ী, পরিপূরকই ছিল। বাংল! ও মৈথিলী 
একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং উভয়েই মাগধী-প্রাককৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপন্রংশ "অবস্থা 
থাকা কালীন উভয়েরই একটি বিচিত্র অবস্থা ছিল তাহা হইতেছে অবহটঠ1 তাহা হইতেই আধুনিক 
ভাষা ও সাহিত্য জন্মলাভ করে। 

বিষ্তাপতি অব্হটঠ, ভাষার কবলে পড়িয়াছিলেন এবং সেই গগ্ভপদ্যময্ কাব্যব্নচন! 
করিয়াছিলেন। আর জয়দেবের কালে সেই বাংলাভাষ! প্রাকৃতের খোল ছাড়িয়া অবহটঠ, ভাষার বেশ 
পরিধান করিয়াছে । সেইহেতু জয়দেবের কাবারীতির মধ্যে অবহটঠের প্রভাব ছুর্লক্ষা নহে। এবং 
বাংলা ভাষা তৎকালে সবেমাত্র প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পুনশ্চ তাহার ফলে জয়দেবীয় কাব্য- 
ভাষা মধ্যে প্রাকৃত ভাষারই প্রভাব সর্বাধিক। প্রারুতের কাঠামো, অবহুটঠের বাকৃবিধি জয়দেবের 
কাব্যকে স্থমধুর ও স্থমস্থর ভাবাবেগে মধুর রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। গীতগোবিন্দের ভাষা প্রারতের 
ছাচ ছাদছিরি অবহটঠের। দেশজ অবহটঠের মধ্যযুগীয় কথ্যভাষার নিদর্শন রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গের 
অপত্রংশ ভাষার উদাহরণ বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীকুষ্ককীর্তন কাব্য মধ্যেও রহিয়াছে । চর্ধাগীতি-পদাবলীর 
মধ্যেও অবহটঠের স্ুপ্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান? । | 

সপ্রক্রিয়াভিনব জয়দেব পণ্ডিত ঠক্কর৮ ই্র্ববিগ্ভাপতি মহাশয়, পূর্বভারত প্রত্যন্ত নিবাসী মধ্যযুগীয় 
কবিপ্রতিভায় বলা যায় কবি সার্বভৌম” । তাহার স্থবিশাল কল্পনার নুপ্রথর আলোকে অতি দুর্গম গিরি- 
শিখরে সতত বিশ্বনি্ক'র ঝরে১০ স্থা্টরহস্ত উন্মোচনকারী পরিধি-যুক্ত cosmic imagination প্রতিভায়১৯ 
প্রতিভাত। কবি কীটসের স্থায় সৌন্দর্ধাভিসারী, শেলীর ন্যায় গগনবিহারী উর্ধালোক পিয়াসী১২। 
বি্চাপতির হৃদয়াবেগ এই মহাগীতিতে নিবিড় একাত্মতায় যুক্ত, উজ্জল ও সর্বতোমুী প্রতিভাষুক্ত+৩। এই 
কৰি তাহার বাসভূমিতে পাণ্ডিত্য, বিদগ্ধতা ও স্থতিশাস্্র জানার জন্তু যতই পরিচিতি লাভ করুন না কেন 


¢ The Origin and Development of Bengall Language.—Dr. Suntitikuroar 00550682069 
* কীতিলতা ও পুরুষ পরীক্ষা, 
৭ হ্রপ্রসাদ শান্ত্রী। বৌদ্ধ গান ও দোহা, 
৮ বি্ভাপাতির দানপত্র 
» শংকরীপ্রলাদ বহু । মধ্যযুগের কবি ও কাবা 
* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১১ ডক্টর প্রীকুমার বঙ্গযোপাধ্যায় । বাংল! সাহিতোর কথ! 
১২ Golden Treasury 
১৩ ছরপ্রদাদ শাস্ত্রী। কীতিলতার ভূমিক! 
৭ 











৫০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


তাহাকে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে বাঙালি কবিচিত্ব__বৈষ্ণবপদ্াবলীর তবসৌন্দর্ঘ- 
পিয়াসী চিরকালীন বাঙালি মানস-আত্মা১৪। বাঙালি ভক্ত ও ভাবুক, গৃহী ও বৈরাগী সম্প্রদায়ে তাহার নাম 
চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইতেছে, গেয় হইতেছে পদাবলীতে তাহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। 
সাহিত্যের ধারা কদাপি শুল্ক হয় না বিশ্বসাহিত্যের তাহাই নিয়ম, বি্যাপতির অন্নকারক তাহার প্রভাবিত 
বৈষ্ণব কৰি বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সাধনা! বিফলে যায় নাই। দ্বিতীয় বিষ্াপতি গোবিন্দ 
দাস কবিরাঞ্জ, কবি বল্পভ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি১৫ ইত্যাদি উপাধি বৈষ্ণব পদলমুদ্রে১৬ অগাধ । 
বিদ্ভাপতির কাল চতুর্দশ শতকের শেষের দিক এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। বাঙালি হৃদয়ে 
এই শৈবকৰি ত্ৰিহতের একাধিক নরপতির রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই ছু্দিনে 
ত্রয়োদশ শতকের জন্ম সন্ধিক্ষণে সমগ্র বাংলা দেশ তুকী বিজয়ের দ্বারা মুসলমানী অর্ধচন্ত্র পতাকা তলে পদানত 
একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বীরভূম ছাড়া । এইভাবে বাংলাদেশে উত্তরাপথের আর্ধরাষ্টর সঙ্ঘট্ের আবর্তের মধ্যে 
একেবারে আসিয়া পড়িল। কিন্ত ত্রিছত ও উৎকলে পাঠান শক্তি প্রবেশ করে নাই । চতুর্দশ শতকের প্রথম 
দিকে মিথিলায় মুসলমান অভিযানের চণ্ডবেগ গিয়া পড়ে এবং পরে তাহা প্রতিহত হয়। বিষ্ভাপতির 
কীতিলতা কাবা ১৪.২ খৃষ্টাব্দে সমসাময়িক এতিহাসিক ঘটনার আকর। রাজবংশ ও রাজ্যসভা আশ্রিত 
এই কবির জীবনী ভাগাহত বাংলার অপর মহিমান্বিত কবি মুকুন্দরামের মতো রোমক উপন্যাসিক উপাদানের 
স্তায়। কীতিসিংহ বীরসিংহ দেবসিংহ শিবসিংহ এবং রানী লছিমা দেবী দীর্ঘ জীবন লাভকারী এই কবির 
পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হুইয়া থাকিবেন। 
মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অগ্ঠাপি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিগ্যাপতির রচনা মধুর, ছন্দময়, 
অলঙ্কার বহুল ও চিত্রময়, তাহার কাব্যকলা সংস্কতান্থনারী। মৈথিলী ও প্রাকৃত এক অবহটঠ ভাষার 
দ্বরাঘাত তরক্ষময় ত্রস্ব-দীর্ঘ বহুল ধ্বনি এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্থধম!, শ্বাসাঘাত জনিত বৈচিত্রা বিগ্াপতির 
পদখুলিকে অপূর্ব ভাবে ধ্বনি-তরঙ্গময়, রহস্কময় শ্রুতিমুখর করিয়া তুলিয়াছে। 
তৎসহ এই প্রসঙ্গে বাংলা! বিহার আসাম উড়িস্তা উত্তর-প্রদেশ অঞ্চলে নূতন কাব্যভাষা 
ব্রজবুলি বা ব্রঙ্গভাষার প্রভাব ও প্রসার, নৃতন আবির্ভাব ও প্রচার লক্ষণীয়। প্রারুতের প্রভাবে, অপত্রংশের 
আধারে, অবহটঠের কাঠামোয় এই যে নৃতন ব্রঙ্গবুলি ভাষা তাহার সহিত দেশজ কথ্যভাষার বুক্নী বুলী 
ককৃনী, ও উপভাষার Dialect সহজেই ঢুকিয়! গিয়াছিল, এবং অনুপ্রবেশ করিয়াছিল আঞ্চলিক উপভাবার 
তৎসম, তন্তব, অর্ধতৎসম শব্দ ভাণ্ডার, এবং তাহা আমাদের মধুর মাতৃভাষা মাগধী-প্রাকৃত প্রভাব 
পরিপুষ্ট সংগীত মধূর শ্রতিস্থখ বিশিষ্ট, বাঙালি বিহারী ওড়িয়ার কর্ণে পীড়া প্রদান করে নাই। 
বিদ্যাপতি সম্পর্কে অপর একটি মূল্যবান তথ্য হইতেছে তাহার জীবনকথা ও আবির্ভাবকাল 
বিষয়ে দেখা যায় বঙ্গদাহিত্যে একটি অতীব মূল্যবান কিনবদস্তী রহিয়াছে । এই জনস্রুতিটি আংশিক 
তথা পরিপূর্ণ ভাবে সত্য এবং ইহার উপাদানও যাচাই করা কর্তব্য । ইহার সত্যতা, তব ও তথা সম্পর্কে 
কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। বাংলাদেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি প্রচলিত গল্প আছে 





১৪ ডক্টর শিষপ্রসাদ ভট্টাচার্য। পদাবলীর তন্বসৌন্দ্য ও কবি রবীশ্রনাথ 
১৫ রার খগেন্্নাখ মিত্র বাহার ও ডক্টর বিমানবিহারী সলুমদার 
১৬ পদামৃত সমু, ক্ষনদাগীত-চিন্তাষণি। পদকল্পতফ় 





বড়ু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও বিষ্যাপতি ৫১ 


যে, বিস্যাপতির ও চণ্ডাদাদের একত্র সাক্ষাৎকার কোনে! পুণ্য নদীতীরে (গঙ্গা অথবা অজয়) হইয়াছিল। 
কবিবর জয়দেবের পবিত্র সংস্পর্শ হেতু অন্রয়ও পুণ্য নদ । বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের আদি প্রবক্তা, প্রথম ও 
প্রধান প্রচারক, অদ্বৈতাচার্ধকে যে পদ গাহিয়া চৈতন্যদেব বরণ করিয়া লই্য়াছিলেন তাহ বিগ্ভাপতি 
বিরচিত পর্দই_-“কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর" । সুতরাং মাইকেলের 
মেঘনাদবধ মহাকাব্য প্রণয়নের ম্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবের ন্যায়, কবিগুরুর নিঝণরের 
গপ্নভঙ্গের ম্যায় বঙ্গাহিতো ইহা! একটি বিশিষ্ট অত্যুক্জল পদার্থ, পদক্ষেপ চি ( l1and-mark )। 

ইহার বিচার অতি সাবধানে করিতে হইবে । বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল 
কি? পে কোন চণ্তীদাস, সাক্ষাৎকারের হেতু কি? বক্তব্যের মারগর্ভতা প্রণিধান করিতে হইবে। 

কবিবর বিশ্যাপতি কৰি চণ্ডীদাসের করিত্বাস্বাদনে মুগ্ধ হইয়া সুদূর বঙ্গপ্রান্ত দ্বাববঙ্গ মিথিলা দেশ 
হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । ববীন্দ্রনাথের সহিত আইনস্টাইন, বানার্ড শ, 
রোমা রেল, গান্ধীজি, এমাসসন ও কার্লাইলের স্যায় এই সাক্ষাৎকার৪ অতীব উল্লেখমোগ্য বলিয়া 
লনচিতে ম্মরণীপ্ন হইয়াছিল ও বিশেষ স্থান করিয়! লইয়াছিল। পবিত্র স্বরধনীতীরে এই উভয় প্রা ও বিজ্ঞ 
কবি রাধা-রমতত্ব পবমতত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। 

এই সাক্ষাৎকার ১৪০০ খৃন্টাব্দের আগে সংঘটিত হয় নাই। এই ঘটন! ওই কালেরই। 

প্রায় পাচশত বৎসর যাবৎ পূর্ব-ভারতের ভক্ত কবিমণ্ডলী ও বসিকসমাজ বিগ্যাপতির আবির্ভাবে মুগ্ধ, 
কৃতাৰ্থ, তাহার সহিত মিশিয়াছে ভক্তজনের শ্রদ্ধার্ঘ্য, ভক্ত বৈষ্ণবহৃদয়ের আকুতি এবং তাহা গৌড়ীয় 
বৈষ্বচেতনার সহিত সংযূক্ত১৭। রাজবংশ-আত্রিত রাজসভা-কবি বিদ্যাপতির শুভ আবির্ভাব কাল 
রাজপন্রী এবং 'ভীমস্‌ সাহেব-কৃত প্রবন্ধমাল! মধ্যে প্রথম আছে ।১৮ বিস্তাপতি লিখিত নাচাবী, ধর্ম-কবিতা 
অবহট্র ভাষার রচনা দ্বারা প্রভাবিত । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্মী১৯ বলেন তাহার আবির্ভাব কাল 
১৩৪৭-১৪৫৬ খৃন্টাব্দের মধ্যভাগ । গ্রীয়ারলন সাহেবের মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ২০ First half 
of the 15th century ডক্টর শহীদুল সাহেবের মতে ১৩৯৭ খৃন্টাব্দ বিদ্ভাপতির লীবনারস্ত ।২১ ডক্টর 
বিমানবিহারী মহমদ! র ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়গণের মতে ১৪৬৭ খুষ্টাবখের পর বিদ্যাপতির জীবনায়ন 
শেষ হইয়। যাইতেছিল২২ এবং তাহার জীবনপ্রদীপ End of the 1460 and begining of the 150 
০6101 ব্যাপিয়া অনির্বাণ শিখায় উজ্জল ছিল।২৩ 

বিচ্ছাপতির আবির্ভাব জীবৎকাল ও তিবোভাব তিথিকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণের বহু মৃলাবান 
মতামত অনুযায়ী একটি সবিশেষ সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যায়। 


১৭ রাজকৃজ মুখোপাধ্যায় । নান! প্রবন্ধ 
১৮ Indian Antequiry. 

১৯ কীতিলতার ভূমিকা 
২* পুরুষ পদীক্ষার ভূষিকা 
২১ যিস্ভাপতি পদাবলীর তৃমিক' 

২২ বিস্তাপতি গোষ্ঠী 

২৩ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 





৫২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 

এখন বড়ু চতীদাসের জীবৎকাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি? কোনো কোনো বিশেষ প্রমাণ 
আমাদের হন্রগত হইয়াছে । প্রমাণগুলি নিশ্চয়ই অমুমান বিশেষ নহে-_সন তারিখ লিপি লিখল 
[75001007) প্রস্তরলিপি, মম্দিরলিপি, অহুশাসন, প্রাচীন পু'থিপত্রের প্রমাণ সঞ্জাত প্রত্বতাত্বিক এতিহাসিক 
এ্রমাণ হওয়া চাই। কারণ সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে যুক্তির ভিত্তিতে জ্ঞান অন্বেষন__বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির 
নক ।২৪ 

আদি বাসলীস্বানের মন্দির ইক প্রচীর বেষ্টনীতে দৃঢ় পূর্ব ইষ্টক নিমিত অটুট মন্দির২ধ বর্তমান 
ভব্রশ্থপ মন্দির মর্কট প্রস্তর নিমিত ভগ্নমন্দির এবং তৎ্সন্লিহিত স্থানের বেষ্টনী প্রাচীর হইতে যে ইষ্টকলিপি 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে (ক) কেনহ উত্তর রাঙ্গা ১৪৭৬ শক১৬ (খ) হামির উত্তর রাজা 
১৪৭৬, (গ) আ্ছাতনা নগরেশ শীত) উত্তর রায় ১৪৭৬ শক ২৭।| ইষ্টক শাসনলিপি প্রাচীন বঙ্গলিপির 
অন্যতম নমূনা, অক্ষর গঠন গোল প্রকারের ছাদযুক্ত । বেষ্টনী প্রাকাবের ইক লিখন তাহা হইলে ১৪৭৬ শক 
অর্থাৎ ১৫৫৪ থুস্টাক কালের । 

জনশ্রুতি এই যে এই স্থানের আদি বাসলী মন্দির নির্মাণ হুইবার দেড়শত বৎসর পর উন 
পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়, ইষ্টক নিমিত বেষ্টনীপ্রাচীরও তৎকালে নিমিত হয়। জনস্রতিরও যূল 
আছে উহা নিছক মনগড়া হয় না২৮, লোকসাহিত্যিকের অভিমত তাহাই ৷ স্ৃতরাং ১৫৫৪ --১ ০= ১৪০৪ 
খৃষ্টাব্দে আদি বাসলী মন্দির নির্মাণের কাল। তৎকালেই দেবী বাসলী মৃতি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্তিতা 
হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে দেবী পর্ণকূটীরে গ্রামপ্রান্তস্থিত হাটতলা৷ বা নাহুরের মাঠে স্থাপিতা ছিলেন । 
দেবীর সহিত দেবীর সাধক বড় চণ্ডীদাসও ছিলেন । তখন তাহার যুবা বয়স, অল্প বয়স, সুতরাং ৩২৩৫ 
বংসরের অনধিক হইবে না। সেটা নিশ্চয়ই ১৪*৪ অথবা ১৪*৮ থুষ্টাৰ কাল। স্থতরাং চতীদাস 
৩৬*-১০৭৭ খুন্টাৰ কালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকুষ্ককীর্ভন কাব্যের ভণিতা ধরিলে যথা 
বামলীসেবক বাসলীগণ বাসলীবর ইত্যাদি এই চণ্ডীদাসই বাসলীসাধক বড়, চত্ীদাস। বাসলী মাহাত্মা 
পুথিও ওই একই প্রকার সাক্ষ্য দেয় ১৪৬৫-৭৫ ( ২৫ ১৩)-,১৩৯৭ অব কালের মধ্যে। দেবী বাসলী 
 তৎসংক্রাস্ত পু'থি আলেখ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আসিতেছি। 

বিদ্যাপতির কবিতায় ২৯৩ লক্ষণাবের উল্লেখ আছে ।২৯ ইহা ১৪*০-১৪০২ থুস্টাবের কথা । 
বিভ্ঞাপতির ল্লোকচি এই 





সক সমুদ্দকয় ( -পুর ) অগিনি সমী | 


শ্রহিরশ্ন় বন্দ্যোপাধ্যায় | দিবে আর নবে। 

২8 Mr, Beglar's Reports of the Arohaselogloal Survey. 
২৬ পাঠ--অধ্যাপক রামশয়ণ ঘোষ, বাঁকুড়া কলেজ 

২৭ ডক্টর যোগেশচজ রায় বিস্তানিধি 

২৮ চক্টর আশুতোষ জটাচাধ 

২৯ রাখালদাস বন্দযোপাধায় । বাংলার ইতিহাস। ২য় খখ 








CENTRAL LIBRARY 


বডু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও বিদ্যাপতি ৫৩ 


অর্থাৎ ৩৯২ অকস্ত বামাগতি ২৯৩ লকনাব্দ। শকাব্দ পাইতেছি ১৩২৪৩০ বা ১৩৩৪ পুর পাঠই শু, পুর = 
৩. অর্থাৎ ত্রিপুর দ্বর্গ মর্ত পাতাল । মহেশ্বর ত্রিপুরারি ত্রিপুর ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বৃক্ষ! 
করিয়াছিলেন।৩১ লক্ষণা্ কাতিক শুরু প্রতিপদে আরম্ভ, সুতরাং ইহা ছুই মনে পড়ে। স্বতরাং 
২৪৩ ১০৩১ শপ ১ ল ১৩২৫ শক ইহাই বিগ্ভাপতির কাল (১৪০৩ খৃস্টাব্দ | অতএব অবলোকন কর! 
যাইতেছে এবং ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে উভয় কবিই জীবিত। 
এমন চণ্ডীদাসের নামাস্কিত একটি পদে রহিয়াছে = 
বিধুর নিকটে বসি নেত্র (+ পক্ষ ) পঞ্চবান 
নবহু নবহু' রস গীত পরিমাণ । 
বিধুর নিকটে বসি চন্দ্র = ১, নেত্র ত্রিনেত্র ( চন্দ্র-হূর্য-অগ্নি )=৩, পক্ষ-২, পাচে পঞ্চবান= ৫; 
সুতরাং, ১৩২৫ গীত নির্মাণ কাল । 
দীর্ঘায়ু কবির অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ ( কীতিসিংহ৩২-_দেবসিংহ৩৩-__শিবসিংহ৩৪ 
পল্মাসংহ৩৫-_নরসিংহ৩৬-_পুরাদিত্য৩৭__-উৈর্বসিংহ৩৮- বংশ মাল! ) মধ্যে শিবসিংহের কালেই কবির 
সর্বোত্তম প্রতিভার বিকাশ, তাহার তিরোভাব কাল ২৯ম লক্ষণ সন্বং--১৪১৫ খৃন্টাব্ন । ইহার বত্রিশ বৎসর 
পর কবিবর বিষ্ভাপতি একদা এক রজনীতে রাজ! শিবসিংহের শ্যামল নবজলধর মৃতি শ্বপ্রে দর্শন করেন-_ 
সপন দেখল হম সিবসিংঘভূপ 
বতিদ বরস পর সামর রূপ ॥৩৯ 
বপ্র-ীর্শনেয় ফলামুযায়ী কবি বিগ্াপতি-_যে বিদ্যাপতি সগর্বে উন্নত মন্তকে কীতিপতাকার ( শিবমিংছের 
কালে) পুস্তিকায় গভীর ঘোষণ। করিয়াছেন--- 
এতৎকীতি স্থধা৷ প্রসাধিতরসা বাণী চ বিষ্ভাপতেরাচন্তরার্কমিয়ং বিরাজতু মুখান্তোজেযু ধন্যা সদা৪০ 
নরপতি শিবসিংহে এই মহান কীতি প্রসঙ্গে উচ্চারিত কবিবর বিদ্ভাপতির অমর বাণী-__যাবৎ সূর্য সোম 
বিরাজিত অবনীমণ্ডলে জনা মুখামৃতনিঃস্থত হইয়া ফিরুক। সেই কৰি ১৪৪৭ বৃন্টাবে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। ্থতরাং, ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ও তাহার নিকটবর্তী সময়ে উভয় কবির সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব, 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল জনশ্রুতি আটে) অমূলক ম্বকপোল কল্পিত নহে। 


৩* আচার্য যোগেশচত্্র রায় বিস্তা নিধি 

৩১, পৌরাণিক অভিধান। সুধীরচন্র সরকার 

৩৩ ভু পরিক্রমা 

৩৪, পুরুষ পরীক্ষা 

৩৫, শৈব-লর্বসার 

৩, দান বাক্যাবলী, 

৩৭. লিখনাবলী। খেলন কবি 

৩৮ ছুর্গীতভি্তরজিনী-প্রদা়িনী 

৩৯ মিত্র মহাশয় ও বিমানবিহারী মনুমদার কৃত। পদসংখ্যা ৯১৪. 
৪, ডক্টর সুকুমার মেন। বিস্তাপতি গোষ্ঠী 


৫৪ রবীজ্্ভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


পবিত্র স্থরধুনী তীরে এই উভয় কবির সাক্ষাৎকার হুইয়াছিল। একজন নবীন কবি অন্যজন 
প্রৌঢ়, প্রায় ৫:-৬০ বসর বয়স, কবির কবিখ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অপেক্ষাকৃত যুবা বিদ্যাপতি পূর্বশ্থরী 
কবি চণ্ডীদাস সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন। বড়, কবির তিরোভাব কাল ১৪৩ খৃস্টাব্দ-কালের খুব কাছেই, 
কিছুতেই ওদিকে নহে। বাসলীগণ অনন্ত বড় চণ্ডীদাস রচিত শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্যের লিপিকাল পণ্ডিতগণ 
স্থির করিয়াছেন চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে ।৪১ শ্রীরুষ্ককীতনের ভাষার মধ্যে আদিম যুগের চর্ধীপদাবলীর 
ভাষা ও শুল্লপুরাণের সুর কানে আসিয়া ঠেকে। শ্রীকুষ্ঞকীর্তনের পুঁখিকাল ১৩৮৫ খৃষ্টাবের পূর্ববর্তী, 
মধাযুগের আদিপর্বে ( ১৩০০ - ১৫০* ) লিখিত এই পু'থির প্রামানিকতা৪২ ও প্রাচীন ছাদ৪৩ বহু বিদগ্ধ 
পত্তিতইঃ* স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রকুষ্ণকীর্তনের পদাবলী-মধ্যে আদি যুগের দ্রুত পদধ্বনি ও 
মধ্যযুগের সুম্পই পদক্ষেপ রহিয়াছে ।8৫ 

হৃতরাং প্ররুষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্বিক মূলা অসাধারণ এবং এইটিই বাংল! সাহিত্যের প্রাচীনতম 
প্রামানিক পাওুলিপি এবং ইহাতে মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক উপভাষা, রাঢ় বঙ্গের আদিমতম কথাভাষার যথেষ্ট 
নিদর্শন রহিয়াছে । চর্যাপদের মতো শ্ররুষ্ণকীর্তনের পু'খির প্রাচীন ভাষা, আদি ও মধ্যযুগীয় বঙ্গ সাহিত্যের 
ত বটেই, আধুনিক যে কোনো ভারতীয় ভাষায় হূর্লভ, শ্ররুষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতা৷ অনন্থীকার্ধ। 

শ্রবাসলীদেবীর মন্দির স্থান (১) পর্ণকুচিরের কাল ১৪৭১ খৃষ্টাব্দ পূর্বে, (২) আদিবাসলী স্থানের 
মন্দিরের ইইকলিপি ১৪০৪, কিন্বদস্তীর চণ্ডীদাসের কাল ১৩৭০) পু'থির কাল ১৩৯* খৃন্টাব্স (৩) বিবেক 
নৃপতি মন্দির ১:৩৩, বর্তমান মন্দির (৪) আনন্দকুমারী স্থাপিত ১৮৪৯ এবং বিদ্াপতির ১৩৬০ বা ১৩৮০, 
কাল সমস্তই মিলিয়! যিশিয়া যাইতেছে এবং সাতিশয় সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে । 

বিদ্যাপতির সাহিত্যের সমাদর মিথিলা দেশে হয় নাই। বাঙালি জনমানস কীর্তণীয়! গায়কগণ 
এবং পদ্কর্তাগণের খারাই পদগুলি এতকাল সযত্বে মনের মণিকোঠায় রক্ষিত ও একত্র সংকলিত হইয়া 
আসিতেছে ৷ বাঙালিমানস ব্যতীত কেহ তাহার খোজখবর এতকাল বিশেষ রাখিতে পারে নাই। 
গ্রীয়ারসন সাহেবের অমানুষিক প্রচেষ্টা ও ভাষাতাত্বিক অস্ত্রোপচার ও বিগ্যাপতির ক্রজবুপির পদকে খাটি 
বা অখাটি মৈথিলী করিতে পারে নাই । এমতাবস্থায় আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য ব্যাখ্যাতাগণ যে 
যাহাই দুখে বলুক না কেন যদি কোনো কোনো বাঙালিমানস এই অসম্ভব ধারণা মনে পোষণ করিয়া 
থাকেন ষে বিদ্যাপতি কি বাঙালি ছিলেন? তাহা অধধার্থ হইবে । শ্রীচৈতন্যদেব, জয়দেব, বি্াপতি ও 
চণ্তীদাসের কাব্য শুনিয়া চরিতার্থ, ভাবাবেশে আপ্লুত ও দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন, বাঙালি বৈষ্ণব মহাজন 
বহাপুরুষদের বিদ্যাপতিকে মহাজন বলিয়। মানিয়া লইবার, মনে রাখিবার একমাত্র কারণ কি ইহাই? না 
তাহার সহিত কোনো দেশভাবা-গ্রীতি, স্বদ্পন-গ্রীতি ছিল যাহাতে তাহাদের নিগৃঢ় চিত্তে সে আহ্বান বাণী 
প্রবেশ করিয়াছিল ! 


৪১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রুতুফকীর্তন-ভুমিক! 

৪5 হ্রপ্রদাদ শান্তী ও বসম্তরঞ্রন রায় বিদ্যঘনভ-আবিক্ষতা 

৪৩ Tue Origin and Development of Bengall Language—Dr. 85016152057 Ohatterjee. 
৪৪ প্রারারলন ও বযোগেশচন্ত্র রায় বিদ্তানিদি মহাশয় 

৪৫ ডক্টর সুকুমার সেন। ভাবার ইতিবৃন্ 





প্রাচীন কোচবিহার £ ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চ। 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 





একালের কোচবিহার সম্পর্কে ভূগোল পরিচয়ে পাই-কোচবিহার জেলা পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলার 
অন্যতম, উত্তরবঙ্গের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত । এই জেলার মায়তন বর্তমানে ৩৩৩৯ বর্গ কিলোমিটার 
ও লোকসংখ্যা ১০১৯৮০৬। এই জেলা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত । এই জেলার উত্তরদিকে 
জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ডুয়াস অঞ্চল, পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া ও পূর্ব পাকিস্তান, দক্ষিণে 
পূর্ব-পীকিস্তানের অংশবিশেষ ও জলপাইগুড়ি জেলা, এবং পশ্চিমে পূর্ব-পাকিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত । 
পশ্চিমঙ্গের মানচিত্রে দেখুন, উত্তুর-পূর্বদিকে সামান্য একটু অংশ কোচবিহার জেলা বলে চিহ্নিত । 

কালের নির্মম পরিহাসে আজ কোচবিহারকে এই অকিঞ্চিৎকর পরিচয় বহন করতে হচ্ছে । 
অথচ পাঁচশ বছর আগে কামতাপুর নামে এক সমৃদ্ধ পরাক্রমশালী শ্বাধীন রাজোর প্রাণকেন্দ্র ছিল 
কোচবিহার । কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজ! নরনারায়ণের ( ১৫৫৫-৮৭ বৃষ্টাব্দ ) রাজত্বকালে 
কামতা রাজ্যের সীমান্ত দুরবিস্তৃত ছিল। সমুদয় উত্তরবঙ্গ, ভুটান, আসাম, বর্তমানের কাছাড়, জয়ন্তীয়া 
ত্রিপুর, মণিপুর নিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। একে রাঙ্গা না বলে সাম্রাজ্য 
বলাই উচিত । 

এই সাআঙ্ নানাকারণে উল্লেখযোগ্য । আমরা মহারাজ শশাঙ্ক ও ধর্মপালদেবের কথা 
জানি, কিন্ত মহারাজ নরনারায়ণের কথা জানি না। আমরা বাংলাপাহিত্যে আরাকান রাজসভার 
অবদানের কথা জানি কিন্তু কোচবিহার রাঁজসভার অবদান জানি না। আমরা স্থলতান হুসেন 
শাহ্‌-পৃষ্ঠপোধিত শ্রীচৈতগ্কদেবের ধর্মপ্রচারের কথা জানি, কিন্তু মহারাজ নরনারায়ণ-পৃষ্ঠপোহিত 
মহাপুরুষ শংকরদেবের ধর্মপ্রচারের কথা জানি না। আমরা বৈষ্ণবকেন্দ্র নবহ্থীপের কথা জানি, কিন্ত 
কোচবিহার শহর-নিকটবর্তী তোষা নর্দীতীরবর্তী শংকরদেব প্রতিষ্ঠিত মধুপুর-ধামের কথা জানি না। 
আমরা পোতুগীস্‌-রচিত লিসবন শহরের মুদ্রিত বাংলা গ্ভগ্রন্থের কথা জানি, কিন্তু নরনারায়ণ 
রাজসভার গছচর্চার কথা জানি না। আমরা চণীদাস জানদাস রুত্তিবাস কাশীরামের কথা জানি, 
কিন্তু শংকরদেব মাধবদেব অনিরুদ্ধ রামসরশ্বতী পীতান্বর চন্দ্রচুড় আদিত্য নরোত্রম ঠাকুর ভট্টদেব 
অনস্তকন্দলী প্রীধর কন্দলী দ্বিজ বারমানন্দের কথা জানি না। প্রাচীন অসমীয়া কাব্য বলে যে সব 
কাব্য অধুনা আসামে মুদ্রিত ও প্রচারিত তার অধিকাংশই যে মধ্যযুগীয় বাংলা কাবা এবং তা মহারাজা 
নরনারায়ণের রাজসভায় লিখত--এসত্য আমরা বিশ্বত হয়েছি । আসামে বৈষ্বধর্ষ আন্দোলনের 
অগ্রনায়ক মহাপুরুষ শ্রীণংকরদেবকে মহারাজ নরনারায়ণই উৎদাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন, এবং 
মধুপুরধামে ( কোচবিহার শহর থেকে কয়েক মাইল দুরে ৷ শংকরদেবের সমাধিক্ষেত্রে প্রতি শীতে মেলা 
হয় ও আসামের বৈষ্চবসমাদ্গ এই মেলায় যোগদান করেন--এ সতাও আমরা বিশ্বত হয়েছি। ষোড়শ 
শতকে অহোমরাঁজাকে লেখ! মহারাদ নরনারায়ণের একটি পত্র বাংলা গগ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 
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বলে আমরা জানি, কিন্তু নরনারায়ণের আনমুকূলো ও পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কাব্যসমূহকে বাংলা 
সাহিত্য-ইতিহাসের অন্তভুক্ত করি নি। এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার বাংলা সাহিত্োর ইতিহাস যারা লেখেন, 
তারা যোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কামতারাজ্যের ধর্মান্দোলন ও সাছিতাচর্চা সম্পর্কে প্রায় শীরব। 
গড়ের সুলতান হুসেন শাহ্‌ সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা যে ব্যাকুলত৷ দেখান, তার কিছুটাও 
মহারাা! নরনারারণদেবের সম্পর্কে দেখান না। নদীয়ার রাজ! রুষ্ণচন্দ্র রায় সম্পর্কে গবেষকদের 
যে উৎসাহ, তার সামান্তও নরনারায়ণদেব-হরেজ্নারায়ণ-নৃপেন্দ্রনারায়ণ সম্পর্কে দেখান না। তার 
ফলে কোচবিহার আমাদের কাছে একটি বিস্বত অধ্যায়মাত্র। 

কিন্তু আগের কথা আগে, পরের কথা পরে। ১৪৯৮ খৃন্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হুসেন 
শাহর আক্রমণে খেন রাজোর রাজধানী কামতাপুর বিধ্বস্ত হয় ও খেন রাজবংশের পতন ঘটে। 
সমগ্র দেশটি তখন কোচ ও মেচ জাতি-শাসিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে। এইসব রাজ্যের অধিপতিরা ভুইয়া নামে অভিহিত হ'ত। এ সময়ে ( খৃস্থীয় ষোড়শ শতকের 
প্রথমার্ধে ) হাজো নামে এক কোচ-ভু'ইয়া পরাক্রাস্ত হয়ে ওঠেন ও সমগ্র কামরূপ অধিকার করেন। 
হাজোর ছুই কন্তা_ হীরা ও জীরা। গোয়ালপাড়া৷ জেলার অন্তর্গত চিক্‌না গ্রামনিবাসী মেচ.-সর্দার 
হাবিয়া মলের সঙ্গে হাজো ভুইয়া ছুই কন্তা বিবাহ দেন] হীরার ছুটি পুত্র (বিশ্বসিংহ, শিল্তসিংহ ) ও 
জীরার দুই পুত্র (চন্দন ও মদন )জন্মে। এই চারজন সহোদর না হলেও এক পিতার ওরসজাত পুত্র, চার 
ভাই। তাদের মধ্যে সন্তাব ছিল। চিকৃনার অধিপতিকে যুদ্ধে হারিয়ে ১৫১০ খুষ্টাব্দে চন্দন রাজা হলেন, 
চন্দনের ভাই মদন যুদ্ধে নিহত হলেন । মহারাজ চন্দন তের বছর ( ১৫১০-২২ খৃষ্টাব্দ ) রাজত্ব করেন। 
মহারাজ চন্দনের রাজ্যাভিষেকের সময় থেকে (১৫১ খৃষ্টাব্দ ) কোচবিহারে একটি রাজশক প্রচলিত হয়। 
আঙ্গো কোচবিহারের অনেক ভবনশীর্ষে এই রাজশক উৎকীর্ণ আছে। তার মৃত্যুর পর তার ভাই 
বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১৫২২ থৃন্টাব্স )। ইনিই কোচবিহার নামীয় কোচরাজ্োর 
যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা নৃপতি বিশ্বসিংহ। ইনি তেত্রিশ বছর ( ১৫২২-৫৪ খৃন্টাব ) রাজত্ব করেন। 
রাজভ্রাতা শিল্তমিংহ রাজমন্তকে ছত্র ধারণ করেন, এবং বরায়কত উপাধি লাভ করেন। রায়কত শব্দের 
অর্থ পরিবারের বড় কর্তা ও বংশানুক্রমিক প্রধান মন্ত্রী। মহারাজ বিশ্বসিংহ মুসলিম-অধিকৃত জলপাইগুড়ি 
জেলার পশ্চিমভাগ জয় করেন রাজল্রাতা সেনাপতি . শিষ্সিংছের সহায়তায় এবং সেনাপতিকেই তা 
ভোগদখলের অধিকার দেন । এ অঞ্চলের নাম বৈকুঠপুর পরগণা । জলপাইগুড়ি রাজবংশ ( রায়কত 
বংশ ) শিশ্কসিংহেরই বংশধর । 

মহারাজ বিশ্বসিংহ পরাক্রমী রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। গড়ের মুসলমান স্থলতানের রাজোর 
অনেক অংশ দখল করেন, যদিচ গৌড়নগরী দখল করতে পারেন নি। তিনি ভুটান রাজ্য আক্রমণ 
করেন। ফলে ভুটান কোচবিহার রাজোর অধীন করদরাজ্যে পরিণত হয়। 

মহারাজ চন্দন সিংহ ও তার ভ্রাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজধানী কোথায় ছিল। মণ্টগোমারী 
মার্টিনের মতে ভুটান দুয়ারের অন্তর্গত মচ.লাবাস ছিল মহারাজ চন্দনের রাজধানী । ডক্টর বুকানন 
হামিল্টনের মতে তার রাজধানীর নাম মণডলাবাস। মনে করা যেতে পারে, মচ.লাবাস মণ্ডলাবাসেরই 
অপভ্রশ | 'রাজোপাখ্যান' মতে মহারাজ বিশ্বসিংহ চিকৃলগ্রাম থেকে রাজধানী স্থানাস্তরিত ক'রে বিধ্বস্ত 
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কমতাপুর থেকে তিনশ মাইল উত্তরে ও বর্তমান আলিপুরদুয়ার শহর থেকে আট মাইল পর্বে ভুটানদুয়ারে 
নতুন এাজধানী স্থাপন করেন। রায়ডাক নদীর তীরে ভুটানদুয়ারে মনোহর অট্টালিকা! সমন্নিত রাজধানী 
স্থাপন ক'রে বিশ্বসিংহ নাম দেন হিঙ্গুলাবাস। আজ পর্যন্ত এই স্থানের নাম হিঙ্ুলাবাস । একদিন সেখানে 
ছিল স্থবৃহৎ দীঘি, পরিখা । আজ তার ধ্বংসাবশেষ সেদিনের গৌরবের মাক্ষা বহন করে। একথা শ্বর্তব্া 
যে, তখন রাজ্যের নাম ছিল কামতারাজা যার রাজধানী ছিল কামতাপুরে । বিধ্বস্ত কামতাপুর কোথায় 
ছিল? পদ্মনাথ ভট্টাচার্য তার ‘কামরূপ শাসনাবলী' (১৯৩২ খুস্গাব্দ রংপুর, বাজাবলী পর্ব) গ্রন্থে 
বলেছেন-_-'এই কামরূপই সম্ভবতঃ পশ্চাৎ 'কামতা” নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও 
কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রদশিত হইয়া থাকে ।' (কামরূপ শাসনাবলী ৬, )। 
এই কামতাপুরের ক্রমবিবতিত ও ক্রমসঙ্কৃচিত বূপই ছিল ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহার নামক দেশীয় 
রাজ্য । কোচবিহার বা কুচবিহার নামটি আধুনিক । তার আগে এই রাজোর নাম বেহার বা বিহার 
বলে পরিচিত ছিল। ৭০ বছর পূর্বে ১৮৯৬ খুস্টাব্খে এক ঘোষণার দ্বারা তদানীন্তন কোচবিহার 
রাজসরকার “কোচবিহার' নাম রাজসরকার অঙ্ুমোদিত নাম বলে ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সে 
রাজ্যের অবসান ঘটে, কোচবিহার ভারতীয় ইউনিয়নের অস্তর্ভু ক্র হয়। 

মহারাজ বিশ্বসিংহের মৃত্যু হয় ১৫৫৪ খৃন্টাব্দে । তার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন ও সগৌরবে তেত্রিশ বছর ( ১৫৫৫-৮৭ থুস্টাব্ধ ) রাজত্ব করেন । তিনিই কামতারাজোর সবশ্রেষ্ঠ 
রাজ] $ বাংলা সমাজ সাহিত্য ধর্ম ও সংস্কৃতি জগতের এক উপেক্ষিত মহানায়ক | অনেকে বলেন 
লরনারায়ণের রাজধানী ছিল গোসানীমারীতে-_দ্িনছাটার মহকুমার অন্তর্গত গোসানীমারী বর্তমান 
কোচবিহার শহর থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী । অন্য মতে, তার রাজধানী ছিল পার্বত্য এলাকায় 
, ভুটানছুয়ার। অপর মতে, মণ্ডলাবাস ও হিঙ্গুলাবাস ছিল তীর রাজধানী । আসল কথা এই, নরনারায়ণ 
ছিলেন ভুটকৌশলী রণচতুর অধিনায়ক । তিনি কখনই মুসলমান অভিযানকারীর কাছে পরাজিত হুন নি। 
যখন প্রবল শক্রর আক্রমণ হয়েছে, তখনই তিনি সমতল ভূমিস্থ রাজধানী, দুর্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ ক'রে 
পার্বত্য অরণ্য প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার যখনি প্রবল পাহাড়ী বর্ষা নেমেছে, তখনি শত্রুকে 
অতকিত আক্রমণে পরাজিত ও বিধ্বস্ত ক'রে রাজ্য পুনরাধিকার করেছেন । 

ষোড়শ শতকের তৃতীয় পার্দে মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্রত্বের শেষভাগে বিখ্যাত ইংরেজ 
ভ্রমণকারী র্যালফ, ফিচ, কামতা রাজ্যে (কোচবিহার রাজ ) ভ্রমণে আগেন। ফিচ গৌড় থেকে 
পঁচিশ দিনে কাম্তারাজ্যের রাজধানীতে পৌছান। সেখানে 

He found that the king and his subjects were all Hindus By this time 
under the benign auspices of Naranarayan, the new Vaisnava tenet 06 Sankara 
Deva had been propagated so wide that Fitch found the averse to the killing 
of animals. (‘Early History of Kamrupa'—K. L Barua, 99903 ) 

নর্নারায়ণের রাজত্বকালে শংকরদেব প্রচারিত বৈষ্ণব্ধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, 
ফলে জনসাধারণ প্রাণিহত্যায় বিমুখ হয়েছিল। কোচবিহার রাজবংশ শাক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মে 
ভাদের আগ্রহ ছিল। বর্তমান মদনমোহনদেবের মন্দির কোচবিহার শহরে অবস্থিত । মদনমোহনদেবের 
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৫৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 
মন্দিরের পাশেই কালীমন্দির আছে। একদিকে মদূনমোহনের আরতি হয়, অপরদিকে শক্তিপূল্জায় 
পাঠাবলি হয়-_ 

বৈষ্ণব সাধক মাধবদেব ভার বামায়ণের আদিকাণ্ডের 'ভপিতায় লিখেছেন 
লগ লয় নধনাবায়ণ হুই নুপকুল শিরোমাণ। 
যাহার পরম প্রচণ্ড প্রতাপ ঢাকিল হইতো ধরুণি । 
সাগর পর্যন্ত ভুঙ্গস্তোক রাজ্য গ্রঙ্গ৷ করি প্রতিপাল। 
কুষ্ণর ভকতি প্রচারি ইহস্কো দিয়স্তোক চিরকাল ॥ 
মহার]দদ নরনারায়ণের আমলের সাহিতাসম্পর্কে আমরা উপেক্ষা করেছি, আর বর্তমান 
আসামের ইতিহাপকাবেরা সাগ্রহে অসমীয়া সাহিত্যক্কপে তা গ্রহণ করেছেন। আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভা 
বা গৌড়ের স্ূলতানী রাজসভা নিয়ে আমাদের ব্যাকুলতার শেষ নেই, অথচ কামতাপুব রাছজসভা সম্পর্কে 
আমানের অনাগ্রহ ও অজ্ঞতা সীমাহীন। কে. এল. বরুয়া, ডক্টর হৃর্যকূমার ভূঞা প্রমুখ অসমীয়া 
এঁতিহাসিকরা নরনারায়ণের রাজদরবারের আমুকুলো রচিত সাহিত্যকে বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের 
বৈষ্ণব যুগের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন। নর্নারায়ণের শাসনকালের সংস্কৃতিচর্চাকে কে. এল বকরুয়! 

'এলিজাবেথীয় যুগ’ বলে করেছেন । নরনারায়ণের রাজসভায় যে বাংলাভাষ। প্রচারিত ছিল, 
তাকে বাঙালি ভাষাতাত্বিক ও সাহিত্য-এঁতিহাসিকেরা বাংলার কামরূপী উপভাষা বলে দূরে ঠেলে 
রেখেছেন । অথচ একথ সত্য যে, মহারাজ নরনারায়ণের আমুকৃলা ও তত্বাবধানে শংকরদেব, মাধবদেব, 
রামসরন্বতী, অনস্তকন্দলী, বিশ্বভারতী, নরোত্তম ঠাকুর, চন্দ্রভারতী, চদ্রচূড় আদিত্য, শ্রীধর কন্দলী প্রমুখ 
বৈষ্ণব কবি বাংল! ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। ভট্টদের 'বাংলাগন্ডে 'কখাভাগবত' ও “কথাগীতা' 
রচনা করেন। এই দুটিকে আমরা কামরূপী বাংল উপভাষা বলে দূরে ঠেলেছি আর অসমীয়ারা 

তা আপন সাহিত্যসম্পদ বলে গ্রহণ ও সমাদর করেছেন । 

মহারাজ নরনারায়ণ পরাক্রমশালী চতুর যোদ্ধা ছিলেন। শাসক হিসেবে তীর প্রধান কীতি 
রাজাবিস্তার ও রাজ্যের সংহতিসাধন। সিংহাসন লাভের পরই তিনি নিজ নামে স্বর্ণ ও রৌপা মুদ্রা চালু 
করেন। এই মুদ্রা নারায়ণী মুদ্র। নামে পৰিচিত। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে দেবাদিদেব মহাদেবের নাম, অন্ত পৃষ্ঠে 
মহারাজ নরনারারণের নাম খোদিত। 

মিঃ গেইট তার 'Kotch Kings of Kamrup' গ্রন্থে লিখেছেন 

The Narayani coin became current in countries beyond the territorial 
limits of Cooch Behar, in fact it was the currency of the whole of Northern 

Bengal and Assam. The rupee was at time a full one. It was reduced to its 
present size by the latter and of the reign ot Maharaja Lakshmi Narayan 
in performance of the terms of a treaty enteted into by that king witb the 
emperor of Delbit. 

নরনারায়ণের রাজত্বের শুরু হতেই ( ১৫৬৫ খৃন্টাব্দ । সংবাদ আসে গোৌড়ের মুসলমান শক্তি 
ক্রত বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রান্ত হচ্ছে। নরনারায়ণের ভ্রাতা ও প্রধান সেনাপতি শুরুধ্বজ 
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'চিলারায়) এক বিপুল লৈন্যবাহিনা নিয়ে মগ্রসগ্ হন। এই বাহিনা গৌড়ের মৈন্তবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে ও 
নরনারায়ণের রাজা গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই মুসলমান সৈন্যবাহিনী বারবার কামতারাজ্য আক্রমণ 
ক'রে নরনারায়ণকে বিব্রত করে। সক্থলেমান শাহ, কর্রাণী ( ১৫5৪ খৃষ্টাব্দ ) ও হুসেন-কুলি-খান 
( ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ )-এর কামতারাদ্য আক্রমণ উল্লেখযোগ্য । স্টুরাটের "History ০f Bengali" গ্রন্থে এই 
সব আক্রমণের বিবরণ পাই । শুরুদ্বদ এই যুদ্ধে সযাট আকবরের সাহায্য যুচ্ছে নেমেছিলেন। পূর্বদিক 
হতে শুরুধ্বশ্র আক্রনণ করেন ও পশ্চিম দিক হতে সম্রাট আক ববেবর সেনাপতি প্রান্গ। মানপিংহ সৈন্য নিয়ে 
অগ্রদর হন। গোড়ের শাসক দুদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পরাজিত হন। গৌড়রাজ্য শেষপর্যন্ত 
দিল্লীর সমাট ও কোচরাঙ্ার মধ্যে ভাগাভাগি হয়। মহারাজ নবুনাবয়ণ £৩ বছর বয়সে অহোমরাজা 
( আসাম ) আক্রমণ করেন। অহোমরাজ স্বর্গদেখ চুকাম্ষা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধির চুক্তিপত্রে 
স্বাক্ষর করেন। সদ্ধিচুক্ির দাবি জানিয়ে নরনারায়ণ যে পত্র লেখেন, সেটিই বাংলা গশ্যের প্রাচীনতম 
নিদর্শন । মি: গেইট সন্ধিশর্ত সন্দন্ধে বলেছেন ৃ 

The Ahom king agreed to acknowledge himselt a 66170210017 of Naranar- 
ayan and sent as hostages a prince named Sundara, and twenty families of the 
Gharmath ০1353, together with the pot of gold and another of silver, 60 elephants 
and sixty pleces of cloth. 






মহারাজ নরনারায়ণ অহোম (আসাম) সয় ক'রে ক্ষান্ত হন নি, কাছাড় ( হিরম্ব ), মণিপুর, 
জয়ন্তীয়া, কইরাম, ডিমুরিয়া, শরহট্ ও ত্রিপুরা জয় ক'রে সামন্তরাজ্যে পরিণত করেন, ফলে তার সাম্রাল্য 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ তীরবর্তী পাঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

অহোমরাজ স্বরণদেব চুকাম্কাকে লেখা মহারাজ নরনারয়ণের পত্র প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের 
নিদর্শন। এই পত্রের তারিখ ১৫৫৫ খৃন্টাব্স । এই পত্রের ভাষা ষোড়শ শতকের বেহারি ভাষা ( কোচ- 
বিহারের ভাষা )--পত্রের প্রথমাংশ এইরূপ 

লেখনং কার্যঞ্চ । এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরস্তরে বাঞ্চা করি। অখন তোমার 
আমার সস্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভ্য়ামুকুল প্রীতির বীজ অস্কুরিত হইতে রহে। তোমার 
আমার কর্তব্যে সে বন্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক । আমরা সেই উদ্যোগতে আছি । তোমারে 
এ গোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি দেখিম । যতানন্দ কমা রামেশ্বর শর্মা 
কালকেতু ও ধুমাসদ্দার উদ্ভও চাউনিয়া শ্যামযরাই ইমারক পাঠাইতেছি তামারার মুখে সকল সমাচার 
বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা । 

বাংলা গদ্যের মূল কাঠামো এখানে ধরা পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই । এখানে ছুটি বিষয় লক্ষণীয় । 
এই বাংল! গদ্যের বাকাগঠন ও পদান্বয় ফার্সী ও ইংরেজি, উভয় প্রভাব থেকে মূক্ত। এই বেহারি 
ভাষা কোচবিহারে বাজদভায় বহুকাল ধরে অন্থস্থত হয়েছে। আনুমানিক ১৭৮৮ বৃন্টাফে লেখা আর 
একটি পত্র_ 

আতদ সার গরদিম পত্রে কাহাতক লিখিব- শ্রীসর্বানন্দ গোসাঞি আমার্দিগের ঘরে বিভেদ 
বান্দাইয়া আমারে ভুম হইতে বেদন্ত করিয়! লুটতরাঞ্জ করিয়। খানে ও পরন করিস আমি চাইর সন হইলো 
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নালিস মন্দ আমার ইনসাফ কেহ করে না, সন ১১৯৩ সালে শ্রীযুত মেস্ব মেখরোর সাহেব জিলা! রঙ্গপুর 
প্নচীয়া বাবা শ্রীমান বীরেন্দ্রনারায়ণ জুবরাজকে তলব দিয়া লইয়া জাইয়া বতম্বরাবদি কাল রাখিল গোসাঞ্চির 
কারসাজি মতে ইনসাফ না করিয়া ধিদাত্র হওনের কালে হুকুম করিল তুমি রাজার সহিত মিলওবে।"". 
[ ‘প্ৰাচীন বাংলা পত্র সংকলন' ] 
এই নিদর্শনে ফার্সী শব্দের আধিকা, এমন কি দু-একটি ইংরেজি শব্দ লক্ষ্য করা যায়] অষ্টাদশ 
শতকের শেষ পাদে রচিত হওয়ায় মুসলমান ও ইংরেজ প্রভাবের ফলে এই পরিবর্তন ঘটেছে । 
এই সব গন্য নিদর্শনকে বেহারি ভাষা বা বাহে ভাষা বলা হয়। আসলে কোচবিহারের বাংলা 
গগ্যভাষা। সাহিতোর ইতিহাসকার ও ভাষাতান্বিকরা৷ এই নিদর্শনকে বাংলা গদ্যের নিদর্শন বলেই স্বীকার 
করেছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয়, যোড়শ, সপ্তদশ, অই্টাদশ শতকে কোচবিহার রাজসভার আন্ুকৃল্যে 
রচিত কাব্যের ভাষাকে কামরূপী উপভাষা বলে দুরে ঠেলেছেন, প্রাচীন অসমীয়া বলে নির্দেশ করেছেন এবং 
অসমীয়ারা এই সুযোগে ষোড়শ সগ্ুদশ শতকে রচিত শংকরদেব, মাধবদের, পীতাদ্বর, দ্বিজ বারমানন্দ, অনস্ত 
কন্দলী, শ্রীধর কন্দলী, চন্দ্চড় আদিতা, ভট্টদেব প্রমুখের কাবাকে প্রাচীন অপমীয়াকাব্য বলে দাবি করেছেন 
এবং আমরা সে দাবির বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করি নি। 
বাঙালি ভাষাতাত্বিক ও সাহিত্যের এতিহাসিকদের এই বিভ্রান্তি ঘটেছে কেন? 
আমার মনে হয়, তার কারণ এই যে, আমরা ভুলে গিয়েছি আসামের দরং-বিজনি, গোয়ালপাড়া 
এক সময়ে সাক্ষাৎ কোচবিহার রাজার ও পৰে সেই রাজবংশের অধীন ছিল, এবং এসব রাজ্য ও উপরাজ্া 
এক ও অবিভাঙ্গ ছিল। 
আমরা বল্লালসেন ও লঙক্ষ্মণসেন সম্পর্কে যত উৎমাহী, তার ভগ্নাংশও কোচবিহারের মহারাজ 
বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ সম্পর্কে দেখাই না। অথচ সেনরাজবংশ যদি দ্বাদশ শতকে নিম্ববঙ্গে হিন্দুসংস্কৃতির 
পত্তন ক'রে থাকেন, তবে বিশ্বসিংহ ( ১৫২২-৫৪ খুস্টাব্ধ ) ও তীর পুত্র নরনারায়ণ ( ১৫৫৪-৮৭ খৃন্টাব্দ ) 
উত্তরবঙ্গে তার পত্তন করেছিলেন, একথা স্বীকার করতেই হবে এবং সে-কারণেই তাদের কাছে আমরা 
ধণী। কামতারাজ বা বিহার বা কোচবিহার রাজা একদা বনুবিস্তীর্ণ ছিল-_সম্গগ্র উত্তরবঙ্গ, মণিপুর, 
আসাম, ভুটান ও বর্তমান বিহারের উত্তর-পূর্বাংশ এই রাজ্যের অধীন ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার 
রাজবংশের প্রথম পুরুষ চন্দনের রাঙজ্্যাভিষেক থেকে যে রাজশক গণনা আরম্ভ হয় তা ভুটান-আসাম-কাছাড়- 
মণিপুরে প্রচলিত ছিল। এই কোচবিহার রাঞ্জবংশ গোড়াতে কোচ ছিলেন, পরে তারা নিজেদের শিবাত্মজ 
বলে পরিচয় দেন এবং হিন্দুসংস্কৃতির এক গৌরব-ুগ সৃষ্টি করেন। আমরা এক্ষেত্রে একটা স্থলভ ভ্রাস্তির 
দ্বারা চালিত হই। ভ্রান্তিটা এই__ কোচবিহার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিজয়ী কোচজাতি ক্রমশ 
বিজিত হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ ক'রে ছিল, এবং তা গ্রহণ কর! সত্বেও মজার কথা এই 
যে, নিজেদের সংস্কৃতির কিছু কিছু আমাদের গবেষণার স্থবিধায় অবিকৃত রেখে দিয়েছিল। এই অনুমান 
ভ্রান্ত নয় । বরং একথা মনে করাই সঙ্গত হবে “কোচক্সাতি বিজয়ী হওয়ার পরে ক্রমশঃ সভ্যতার সংস্পর্শে 
আসে নি, বরং হিন্দুসংস্কৃতির বীজ কোচজাতির গর্ভে নিষিক্ত হওয়ার ফলেই দিখ্বিজয়ী এই শক্তিকে হি 
করেছিল। দিখিজয়ী রণশক্তি যেমন নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহ দেখাতে পারে, নতুন 
ধর্ম ও সংস্কৃতি তেমন একটা জাতিকে দিধিজয়ের প্রেরণা দিতে পারে । আমার তে! মনে হয় কোচনি 
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হীরার শিবের প্রসাদে দিগিজয়ী সন্তান লাভের এটাই প্রকৃত অর্থ।' ( শ্রীঅমিয়তৃষণ মজুমদার, প্রাচীন 
কোচবিহারের ভাষা ও সংস্কৃতি স্মরণিকা!’ ) 

কোচবিহারের সংস্কৃতি ও হিন্দুসংস্কৃতি পৃথক নয়, একই । সারা বাংলাদেশ যখন পাঠান বা 
মোগল ও ভু'ইয়াদের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত, তখন বাংলাদেশে হিন্দুসংস্কৃতি কী অবস্থায় ছিল, তার অনুসন্ধান 
এই একটি রাঞ্রলভাতেই (কোচবিহার স্াজসভা ) করতে হবে। 

কোচবিহার রাজশক্তি কেবল সাহিত্যে ও রণশৌর্ধে আপন কুতিত্বের পরিচয় দিস্মেছেন তা নয়; 
বাণিজোও আপন কীতি রেখেছেন | বাণিয়া দহ ও বানিয়া নদী ( চিলাবায়ের গড় বা পোতা-সংলগ্ন ) 
প্রাকৃতিক দহ ব1 নদী নয়। কৃত্রিম_ বাণিজ্যের প্রয়োজনে খনিত। চেচাখাতা (ব্যালকফ, ফিচ, যাকে 
বলেছেন কাচ ছেগেট, ) কোচবিহার ব।জ্োর প্রধান বন্দর ছিল। বর্তমান আলিপুরদুয়ার শহরের কাছে 
উত্তর-পশ্চিম দিকে কালজানী নদীর তীরে অবস্থিত চেচাখাতা বন্দরের সমৃদ্ধি র্যালফফিচ লক্ষ্য করেছেন। 
এই বন্দরের সমৃদ্ধি সযত্বে গড়ে তুলতে হয়েছে । চিলারায়ের গড়ের সঙ্গে কালজানী নদীর সংযোগসাধন 
করেছে যে বানিয়। নদী, তা প্রাকৃতিক নয়, কৃত্রিম জলপথ- এ সত্য সরজমিনে তদন্তে ধরা পড়ে। 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথ!| বলছি। কোচবিহার ডিভিশন ফরেই অফিসের মানচিত্রের দ্বারাও এই 
অভিমত সমধিত হয় । মহারাজ নরনারায়ণের আমলে কেবল সামরিক সমৃদ্ধি নয়, বাণিজ্যিক সমুদ্ধিও 
ঘটেছিল। তার প্রমাণ চিলারায়ের গড় এবং বানিয়া নদী । যে-কোনো পাঠক ইচ্ছে করলেই কোচবিহার 
থেকে হামিমারার পথে এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ ও বানিয়া নদী দেখে আসতে পাবেন । 

কোচবিহার রাজবংশ নিজেদের শৈব বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। “ষোড়শ শতকেও ধার! 
শিবাত্মঙ্গ বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন, তীরা নিজেদের আর্য ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু বলেই জানতে ও জানাতে 
চেয়েছিলেন। মহারাজ বিশ্বপিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন এবং গন্ধর্নারায়ণের বংশাবলী মতে 
শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন । প্রবাদ এই তিনি কনৌজ, কাণী প্রস্ততি স্থান থেকে ব্রাহ্মপপণ্ডিত 
আনিয়েছিলেন। কোচবিহারের রাজকীয় ইতিহাসের মতে কান্কুজ ব্রাহ্মণ বাস্থদেব আচার্ধেন পুত্র 
বল্পভাচার্যকে প্রীক্ষেত্র থেকে এনে কামাখ্যাদেবীর পূজারী করেছিলেন । সার উইলিয়ম হাণ্টারের মতেও 
বিশ্বসিংহের সময়েই কোচজাতির বধ্যে ব্রাঙ্মণা ধর্ম প্রবেশ লাভ করেছিল। বিশ্বসিংহের পর মহারাজ! 
নরনারায়ণ। নিজের রাজ্যে তিনি অনেক দেবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন, এবং প্রাচীন সাহিত্যের প্রমাণ 
গ্রহণযোগ্য হলে ভার ধর্ম বিষয়ে গ্রধানতর কীতিগুলে। হচ্ছে হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের সংস্কার এবং 
কামাখ্য! মন্দিরের পুননিমাণ ৷ এটা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়, বহু প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী একজন হিন্দু 
রাজার ধর্ম সন্ধে য| করনীয় বলে ধারণা করা হ'ত সেটাকেই কোচবিহাবের রাঙজবংশ করণীয় মনে করতেন। 
কিন্ত এই হিন্দুয়ানীর সব চাইতে বড় প্রমাণ এবং সার্থকতা বোধ হয় মহারাজ নরনারায়ণ মহাপুরুষ 
শ্রীংকরদেবকে যে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দ্বিয়েছিলেন। আমরা এত কাছে থেকেও অনেকে জানি না 
আসাম ও উত্তর বাংলার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রীশংকরদেবের কী অসামান্য দান। 

শুধু ধর্ম নয়, ( মহারাজ নরনারায়ণের ) সেই বাজসভাটি কিরকম সাজানো! ছিল, তা দেখা যাক । 
রাজসভায় সেনাপতি, মন্ত্রী, কোটাল, চোপদার, লঙ্কর, বড়ুয়া এ সব থাকবেই, যেমন থাকবে রাজনিংহাসন 
ও রাজদণ্ড। কিন্ত আরও কিছু ছিল যা সে সময়ের বাংলাদেশে কচিৎ দেখা যেতো। তার রাজনভায় ছিল 
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পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ । ভূষণ দ্বিঙ্ ছিলেন রাজকবি। পুকষোত্তম বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত গ্রয়োগ-বতুমালা 
ব্যাকরণ লিখলেন। পণ্ডিত অনিরুদ্ধ ও রাম সরস্বতী রামায়ণ মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ গদ্ছে 
অনুবাদ করলেন । 
শ্রীধর দৈবজ্ঞ জ্যোতিষ এবং বকুল কায়স্থ ভূমিপরিমাণ গ্রন্থ রচনা করলেন, পীতাম্বর সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ মার্কণডয় পুরাণ ভাগবতের একাধিক স্বন্ধ অনুবাদ করলেন। আর সর্বোপরি শ্রশংকরূদের ধার লেখা 
অন্তত ত্রিশখানা গ্রন্থ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়,__যে ত্রিশখানি গ্রন্থ একাধারে সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থ । শুধু 
অঙুবাদ নয়, সংস্কৃতের চর্চা ছিল সর্দেশে । রাজসভায় সংস্কৃত ভাষাতেও কথোপকথন হ'ত। 
সংস্কৃত বিনে আন মাত ন মাতয়। 
সামান্য কথাকে! সবে সংস্কৃতে কয় ॥ 
এটা এই সভারই বর্ণনা । ( তদেব ) 
কোচবিহারের তথাকথিত বাহে ভাষা বা কামক্পী উপভাব! (যা প্রাচীন অসমীয়! পদ্যভাষ। 
হিসাবে ইদানীং পরিচিত ) যে মধাযুগীয় বাংলা কাব্য ভাষা, তার সাক্ষাৎকার উপস্থিত করি । 
মাধবদেব ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তার রামায়ণের আর্দিকাণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন 
জয় জয় নরনারায়ণ হই নৃপকুল শিরোমণি । 
যাহার পরম প্রচণ্ড প্রতাপ ঢাকিল হইতো ধরনি ॥ 
সাগর পর্য্যন্ত ভুজস্তোক রাজ্য প্রজা করি প্রতিপাল 
রুষ্ণর ভকতি প্রচারি ইহস্তো জিয়স্তোক চিরকাল ॥ 
পীতাম্বর সিদ্ধাস্তবাগীশ মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুবাদে ( আনুমানিক ১৬০২ খৃষ্টাব্দ ) লিখেছেন-_ 
পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহন্য আছয়। 
পণ্ডিত বুঝয় মাত্র অন্তে না বুঝায় | 
এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার। 
নিজ দেশ ভাষা! বন্দে রচিয়ে। পয়ার ॥ 
বেদ পক্ষবাণ আর শশাঙ্ক শকত । 
আরম্ভ করিল" মার্কগেয় কথা যত ॥ 
দরদরাজ সমূদ্বনারায়ণের বংশাবলীর (আহ্মানিক ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ ) ভাষার নমুনা 
অগ্নিকোণে দেবীগহে আছয় সাক্ষাত। 
নামত কমতেশ্বরী দেবী আছে তাত ॥ 
দ্বিঙ্গ বারমানন্গ তার মহাভারতের বনপর্বের ভণিতায় লিখছেন-_ 
জীম নাতি ভীমকৃত মল্ল জিতি বলে। 
মল্ল নারায়ণ নাম হৈল ভূমণ্ডলে ॥ 
নিজ দলে ভুদ্ বলে বিপক্ষে মিতিল। 
অশেষ বিদেতা চর স্বদেশ করিল ॥ 
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শাশানে মশান সঙ্গে রঙ্গে করে রণ | 
ভীরু ভয়ানক যুদ্ধে তেজিল জীবন ॥ 
গীতান্বর সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন-__নিজ দেশ ভাষা বন্দে রচিয়ে। পয়াব | এই দেশভাষা বন্দনা ও 
চর্চার ধারা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দে অব্যাহত ছিল। খড়গনারায়পের বংশাবলী (১৮৭০ খৃষ্টাব্দ ) ও 
গন্ধবনারায়ণের বংশাবলী ( ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ ) এর প্রমাণ । খড়গনারায়ণের বংশাবলীর সামান্য নমুনা দিই 
আমি এক বংশাবলী অবছহে। করিয়া বিজয়নারায়ণে আছে বেহারক দিয়া। বেহারনগরের 
রাজ] হরিজ্্রনারায়ণ দূত পাঞি নিয়াই আছে বংশাবলী খান। আরও এক বংশাবলী পাছতেয় নিহ়িলো 
ছ] হেবক দিবে রাজা বিজয়ক দিলো 
উনবিংশ শতাব্দে এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা হয়েছে । মহারাজ! হবেন্দ্রনারায়ণের রামায়ণ অংশবিশেষ 
অমুবাদ করেছেন, গান বেঁধেছেন, উপকথা লিখেছেন। ১৮০৩ খৃন্টাব্দে হরেন্দ্রনারায়ণ যে উপকথা রচনা 
করেছিলেন, তার সামান্য নমুনা 1 
কোটালক আনী আজ্ঞা করিল! ভূপাল। 
পাত্রের পুত্রক নিয়া কাটহ শকাল ॥ 
এহি আজ্ঞ পায়৷ ধয়ে। জায় কোতোয়াল। 
পাত্রের পুত্রক জেন ধরিলস্ত কাল ॥ 
কোচবিহার রাজদববারের এই ভাষা ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে 
প্রচলিত ছিল। এতিহাসিক ডক্টর স্থরেন্্রনাথ সেনের সাক্ষ্য অস্বীকার না করলে মানতেই ছয় এই বাহে 
ভাষা (যা আদতে বাংলা ভাষা ) কোচবিহার, মণিপুর, আসাম, কাছাড়-গোয়ালপাড়া, ভুটানে স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভুটান, কোচবিহার, মণিপুর, অহোম ও কাছাড়ের নরপতিরা এই ভাষাতেই পরস্পরের 
সঙ্গে ও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। 
এখানে একটি অন্রমান স্থধী পাঠকের বিবেচনার্থ উপস্থিত করি । প্রাচীন বাংলা গন্তের নিদর্শন 
পাওয়া গেছে কোচবিহার রাজদরবারে, আর প্রাচীনতম বাংলা! পচ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে নেপাল 
রাজদরবারে__যা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হাজার বৎসরের পুরানো বাংলা ভাষায় রচিত বো্ধ 
গান ও দৌহা' নামে ১৯০৭ থুস্টাঝে প্রকাশ করেন। তাকেই আজ আমর! বলি চর্যাপদ । নেপালে প্রাপ্ত 
বাংলা নাটকের কথাও এখানে ম্মরণীয়। তারপর দীর্ঘ দুই তিন শতাব্দী বাংল! সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ+। 
এই ‘অন্ধকার যুগ'এর কোনে। সাহিত্যনিদর্শন আমাদের হাতে নেই। বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা 
বলেন- মুনলমান অভিযানের ( ১২০২-০৩ খৃষ্টাব্দ ) ফলে বাঙালির চিত্ত অসাড় হয়ে গিয়েছিল, এ সময় 
কোনো কিছু লেখা হয় নি। আমার মনে হয় এই “মিসিং লিঙ্ক' উত্তরবঙ্গে পাওয়া যাবে । কিন্তু বৌদ্ধ, 
দোহা পণগুলি দক্ষিণে রচিত হয়ে উত্তরের (নেপালের ) সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছিল, এই অন্মানের চাইতে 
বরং সেগুলি উত্তরাঞ্চলে কিন্ব। উত্তরপূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে (যার প্রায় মাঝখানে কোচবিহারের অবস্থিতি ) 
রচিত হয়েছিল বলেই এদিকেই তার খোজ পাওয়া গিয়েছে__ এরকম অমুমান করার দিকেই আমার আগ্রহ 
ছয়। বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদগুলি ( রচনাকাল অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী ) রচিত হবার পরে ভাষাকে 
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হিম-ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল, তারপর মুসলমান অভিযান-তাওবের শেষে তাকে বাইরে আনা 
হয়েছিল,_-ভাষার ক্ষেত্রে এমন হতে পারে না। বরং একথা অনুমান করি, সেই ভাষা-শ্রোতশ্থিনী বিশেষ 
একটি তলে ‘বাহে’ ভাষার স্থষ্টি। এই প্রাচীন বাংলা ভাবা__এক সময়ে (কোচ) বিহার নৃপতি 
ও তাদের বংশধরেরা যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন_-ঘে কোনো! সময়েই অন্গচ্চাপিত ও অবাবহত ছিল বলে 
মনে করা যায় না। এই পরবে বাংল! সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ’এর ভাষা ও সাহিতাচচা উত্তরবঙ্গে 
প্রবাহিত ছিল-_-একথা অনুমান করাই সঙ্গত বলে মনে করি। 

আমাদের অজ্ঞতা ও উপেক্ষা দূরে ঠেলে উত্তরবঙ্গের ভাষা সাহিত্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অতীত গৌরব- 
অধ্যায়কে যদি আবিষ্কার করতে পারি, তবে বাংলা সমাঙ্গ ও সাহিত্যের অনেক তমপাবৃত অধ্যায় 
আলোকিত হবে বলে বিশ্বাস করি । 





মনোমোহন ঘোষ স্মরণে 
শীতাংগু মৈত্র 


মনোমোহন ঘোষের ছুটি পরিচয়-__তিনি কবি এবং শিক্ষক । তার প্রথম পরিচয়টি এখনও সুলভ কিন্ত 
দ্বিতীয়টি এখন লুপ্ত । শিক্ষক, নট এবং গায়কের এই এক বিচিত্র ক্ষণস্থায়িজ। মৃত্যুর পরে এদের প্রত্যক্ষ 
পরিচিতি আর পাবার উপায় নেই । অবশ্য শিক্ষকের ছাত্রেরা থাকেন; তাদের ছাত্রের! আবার সেই ধাবা 
বজায় রাখতে চান। কিন্তু সে ত এতিহা। 

এই জন্মশত বাধিকী উপলক্ষো তার এখনও জীবিত ছাত্রের! গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । 
সেই একটা যুগ ছিল বাংলাদেশের জীবনে যখন কোনে| কোনো অধা।পক সত্যিই পড়াতেন এবং কিছু কিছু 
ছাত্র সত্যই সেই পাঠ শুনতেন এবং আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করতেন। তখন উচ্চ শিক্ষিত বাঙালির বড় 
চাকরি হ'ত ঠিকই কিন্ত কেবল সেই চাকরির গ্রন্েই উচ্চ শিক্ষার নিকেতনে তার! ভিড় করতেন 
না। এদের কাছে মনে হ'ত মনোমোহনের পাঠ দেওয়ার সব চেয়ে বেশি আকর্ষণীন্ন বৈশিষ্টা ছিল তার 
এঁকাস্তিকতা। সেই এঁকাস্তিকত। এত গভীর ছিল যেপাঠ দেওয়াকে মনে হ'ত শ্বগতোক্তি আর ছাত্রের 
সেই স্বগতোক্কি উকর্ণ হয়ে শুনতেন। আর আজকাল পাঠ দেওয়া হল চীৎকার এবং আব্মপ্রচার । 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, মনোমোহুনের মৃত্যুর পর স্মতিসভায়, ১৯২৪ সালে, প্রেসিডেন্সি কলেজে 
বলেছিলেন-_“তিনি স্থুদীর্ঘকাদ*'ইংরেঞ্জি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন ৷.-.মনোমোহন তার অনাধা রণ 
কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে সাহিতোর নিগৃঢ মর্ম ও রসের ভা গারে ছাত্রদের চিবকে আমন্ত্রণ করেছিলেন । 
যে শক্তি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে শক্তি ছিল গান গাবার জন্তে | অধ্যাপনার মধ্যে যে তিনি 
আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাতে নি:সন্দেহে তার গভীর ক্ষতি হয়েছিল । আমি যখন ঢাকায় কনফারেন্সে 
গিয়েছিলুম তখন তার নিজের মুখে এ কথ! শুনেছি। অধ্যাপনা যদি সত্য সত্যই এমন হ'ত যে ছাত্রদের 
চিত্তের সঙ্গে অধ্যাপকের চিত্তের যথার্থ আনন্দ-বিনিময় হতে পারে তবে অধ্যাপনায় ক্লান্তি বোধ হ'ত না ।*"* 
এই কবি বিধাতা ধার হাতে বাশি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন-_তিনি যখন অধ্যাপনার কাজে বন্ধ হলেন তখন তা 
তাকে কোনো সাহায্য করে নি। আমি তীর সেই বেদনা অনুভব করেছি।? 

তাই কি মনোমোহনের কাব্যের ( যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে ) মূল স্থর বিষাদ ? তার কাব্যের 
মুক্তি ঘটল না-_ প্রথমতঃ জীবিকার অপরিহার্য তাড়নায়, দ্বিতীয়ত; দেশের চিত্তের সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
যোগাযোগের অসম্ভাবাতায়। তৃতীয়তঃ ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায়। কাশীপ্রাসাদ যোষ 
থেকে আরম্ভ ক'রে, মধুন্থদূনের মধ্যে গিয়ে তরু দত্ত--অকু দত্ত পর্যন্ত ইঙ্গবঙ্গীয় কাব্যরচনার অধ্যবসারের 
পরেও মনোমোহন যে ইংরেজিতেই কাব্যরচন1 করতে গেলেন, তার কারণ, তীর কৈশোর থেকে যৌবনের 
শেষ সীমা পর্যন্ত, ইংরেজি ভিন্ন আর কোনো ভাষার সঙ্গে অস্তরক্গ আদান-প্রদান ছিল না। কিন্ত এতেই 
তীয় মানসজীবনের ঘণ্বের শুরু, কেন না তিনি যখন ইংলগ্ডে পড়তে গেলেন তখন তার শৈশব অতিক্রান্ত 
হ্যায় ফলে, মাতৃভাষার সঙ্গে যে মৌল, নিবিড়তম, আদি পরিচ্জ সেটি ঘটে গিয়েছে । কিন্তু সেই পরিচয়ের 
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সহজ বিকাশের মধা দিয়ে অস্তর্দীবনের সহজ বিস্তার এবং স্ফুরণ বাহত হবার ফলে অবচেতনে বেদনা জমতে 
থাকাই প্বাভাবিক । মধুস্থদন দত্তের জীবনে এ সমন্তার স্বাভাবিক সমাধান ঘটেছিল তিনি ক্যাপ টিব লেডির 
পরেই শমিষ্টা নাটক বচন! করেছিলেন। এর পরে মাতৃভাষায় তার আত্মপ্রকাশের পথে কোনে! অস্তরায় 
আর ঘটে নি, এক তার ব্যারিস্টার হবার এবং উচ্ছল জীবন যাপন করবার ছুস্ত্যাজা বাসন! ছাড়া । 
মনোমোহন ঘোষ বা ড়তেও ইংরেজিতেই কথ! বলতেন এবং জীবনযাত্রা ছিল ওদেশের প্রণালীর । এতে 
বন্ব ঘনীভৃতই হল, কেন না ভার যে কবিসত্তার পক্ষে প্রয়োজন ছিল জীবনের প্রত্যক্ষ গভীর অনুভূতিতে 
অবগাহন ক'রে সেই অনুভূতির সহজ্জ বাহন, শৈশব থেকে মানস-সঞ্চযয়ের আধার যে মাতৃভাষা তাকেই 
আশ্রয় করা, ভার পথে বাধা হয়ে দাড়াল তার সচেতন মনের আয়াস-লব্ধ বিদেশী ভাষা! । কিন্তু এই শৈশবের 
ভালোবাসা ত যাবার নয়। তাই আকন্মিক আবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে একটি বাংলাদেশের ফুলের 
নাম তীর পাশ্চাত্তযাশ্রয়ী স্তবকমালার একটি স্তবকে ও--1777707651 2৮৫এর চতুর্থ সর্গের অষ্টাদশ মঞ্জরীর 
প্রথম জ্তবকে__ 

My drooping flower, my Maloti, 

Your dear head hang not 50! 

You wither on the stem, alas | 

But tell me, then, your woe. 
সমগ্র কাব্যটির মধ্যে আর কোথাও কোনো বঙ্গীয় কি ভারতীয় ফুলের নাম নেই অথচ মানমীকে তিনি 
কাবোর অনেক স্থলে নানা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন--সবই পাশ্চাত্য । তাই এ মালতী ফুলটির আবির্ভাব 
বিশ্ময়কর। এ শুধু একটি স্নিগ্ধ মধুর নাম নিয়ে হঠাৎ বিলাস নয়। এ নামটি, এ বিশেষ বেদনার মূহুর্তে 
কবির স্বদেশীয় চেতনায় কৈশোরের সঞ্চয় থেকে সবেগে উঠে এসেই আবার অনস্তহিত হয়েছে। এ ফুলটি 
যে স্তবকগুচ্ছের প্রথমেই ফুটে উঠেই ম্লান হয়ে অবনতমুখী__সেই স্তবকমালাটি আবার এই দীর্ঘ কাব্যে 
আবেদনের দিক থেকে অনন্ত, কেন না বক্তবোর এই গভীরতা সমগ্র কাব্যে মনোমোহন আর দুবার বোধ 
হয় আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন । সমগ্রটি তুলে দিই এখানে-_ 


১ 
My drooping flower, my 10210, 
Your dear head hang not 5০ ! 
You wither on the stem, alas! 


But tell me, then, yout woe. 
না 

You gaze upon me speechless, dumb. 
The sorrow that constricts 
Your throat no utterance gives, to tell 
What ‘tis your heart afflicts. 

৩ 
It is that old hysteria's atl, 
The cost that woman pays 
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To bring forth children. With your night 
You have increased the days’. 
8 

Gloom, silence ! Is it thus He needs 

Your motherhood sublime, 

With your birth throes and agony 

To new-stock failing time ! 
এই স্বকগুলিতেই যেন 17270712126 নামের সার্থকতা | মাতৃাতিব আতি এবং অহতের 'ভাবস্থত্রটি 
গেই আস্মপ্রকাশ করেছে অমনি তাতে গ্রথিত হয়েছে দেশের সুকুমার পুষ্পটি -মালতী। অথচ এই কাব্যে 
যখন প্রিয়াকে সংগীতের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তখন কোনে| দেশী স্থরের নাম নেই; অন্যান্ত ফুলের সঙ্গে 
প্রিয়ার সাদৃষ্য দেখাতে গিয়ে কোথাও জাতি, যুগী, ( J]হঃ৷৷ne-এর সম্ভাবনা সবেও ) কমল, স্থলপদ্মের 
নামগন্ধ নেই । সমগ্র Eden উদ্যানকে মনোমোহন পাশ্চাত্তা পুষ্পে-পাদপে সাজিয়েছেন; হঠাৎ কোথা 
থেকে এসে জুটেছে এই মালতী । তার ‘এপ্রিল’ নামক পরবর্তী কবিতায় কোথাও এদেশী বসস্তের ছোওয়া 
নেই কিন্তু 07810 Mysteries কাব্যে The Black Swallow-tail Butterfly কবিতায় fern 
Himalayan এসেছে, মনে হয় fe7n-এর আঅঙুহক্গে । 


স্ব-এতিহ৷ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে মনোমোহনের কাব্যে গভীরতা এল না, ভার কাবা বিদেশী 

ভাষাকে বহন করতে গিয়ে, স্থচির-সঞ্চিত ভারতীয় ভাবগঙ্গায় অবগাহন করতে না পেরে, কেমন যেন তরল, 
লখু ধারার বইতে লাগল । ধরা যাক Immortal! Eveএর ছন্দোনিবাচন। ছন্দ জিনিসটি কাবোর 
বহিরক্ষ নয়। সেটি ভাবের, গতির এবং ভঙ্গির প্রকাশ । তাকে কাব্যবস্তু থেকে আলাদা করা যায় না। 
Immortal Eve কাবাটি খাটি Ballad metre-এ লেখা । কেউ কেউ এই কাবাকে Tenny75০nএয 
In Memoriam কাব্যের সঙ্গে তুলনা করেন । কিন্ত Ten৷75০nএর ছন্দের গম্ভীর গতি, বৈচিত্র্য, 
এবং সর্বোপরি তার অভিনবত্ব এ কাব্যের গভীর বৃহৎ, ভাব্বস্তকে যথোপযুক্ত মর্ধাদ। দিয়েছে । ভিক্টোরিয় 
যুগমানসের এবং তাকে অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের মানুষের মৌলিক অধ্যাত্ম-সমন্তা যেমন এই কাব্যের 
বিষয়বস্ত তেমনি এর বিষয়বস্তু হল আস্থার পুনর্জন্ম এবং সেই আস্থায় স্থিতি। এ হুল আধুনিক কালের 
Book of Job. Immortal Eve এর ভাববস্ততে যতই এঁকান্থিকতা থাকুক এবং এ উচ্ছবাসকে, 
দেশকালধৃত মান্থষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এ উচ্ছাসকে আধুনিক মানুষ শ্বীকার করতে পাবে না, ওতে 
সাড়াও দিতে পারে ন1-_শুধু স্থানে স্থানে ছাড়া | অথচ মনোমোহন দেশে কালে ব্যক্তি হিসেবে সম্পূর্ণ ক'রে 
বাচতে চেয়েছেন। শোনা যায় তিনি ক্লাসের বাইরে প্রায় মুখই খুলতেন না। লোকে ডাবত তার 
প্রকৃতি খুব চাপা ; তিনি বুঝি লোকের সঙ্গ চান না। তাই যদি হবে তা হলে বিদেশ থেকে বিদায় নেবার 
প্রাক্কালে লগডনের মামুষের ভিড় ছেড়ে যেতে হবে ব'লে তার এত বেদনা কেন? 

O murmur of men more sweet than all the wood’s caresses, 

How sweet only to be an unknown leaf that sings 


In the forest of lite ! Cease, Nature, thy whisperings. 
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Can I talk with leaves, ofr fall in love with breezes ? 
Beautiful boughs, your shade not a human pang appeases. 
This is London. I lie, and twine in the roots of things 
এই যানুষ হখন এছ্েশে এসে একেবারে চুপ ক'রে গেলেন, কারও কাছে মন খুলতে পারলেন না, আপন 
ভাষার শ্রেহ-সান্গিধোর স্বস্তি পেলেন না, তখন তার কাবোর সহঙ্গ মুক্তি ঘটবে কি ক'রে । তবু এক একটি 
15710০-4 ভার কবিপ্রতিচা আপন স্বাভগ্বো ভাস্বর । অনেক কবিতাতেই তিনি late Victorian বন্ধ 
এবং ভক্ষির পুনকুক্তি করেছেন কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠি The Rider On The White Horse পড়ে । 
0৮280 Mysteries কবিতাৰলীর মধো এটি একটি। মৃত্যুর বহস্তভেদের চেষ্টা । এই কবিতাটি এ 
কবিতাগুচ্ছের দ্বিভীয় । প্রথমটি কিন্তু একেবারে ৬/9135%0100এর প্রতিধ্বনি | শেষ ্তবকটিতেই তা 
The great sky keeps its solemn blue : 
Fresh earth is wildly fair. 
Can all things be, and 1 and you,— 
She nothing, she nowhere ! 


কারও বা [এর শেষ আক্ষেপের কথা মনে হতে পায়ে কিন্তু মনে পড়লে এই বর্তমান ছত্র কটির 
আবেদন বৃদ্ধি পাবে না। এর পরেই এল হঠাৎ The Rider On The White Horse Browning 
এব Proহpice-র থেকে এর স্বর কত ভিন্ন; এর অসহায় বেদনা, এর শৃন্তত| [n Memoriamএর 
কোনো কোনো স্তবককে শ্বরণ করিয়ে দেয়। প্রেমিক যেতে দেবে না তাকে। মৃত্যুপথযাত্রীকে সে 
আকড়ে ধ'রে আছে। এল কালো মৃত্যুদ্ৃত শাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে, বলল-__দাও ওকে আমার কাছে। 
ভূমি পারছ না ওকে বইতে | 
১ 
There came a rider by ; 
Gentle bis look. 
I shuddered, for his eye 
I could not brook. 
Muffied and cloaked he rode, 
And a white horse bestrode 
With noiseless gallop. 
His hat was mystery, 
His cloak was history ; 
Pluto's consistory 
Or charon’s shallop. 





মনোমোহন ঘোষ স্মরণে টা 


Could nct the dusky hue 

of his robe, match, 
His face was hard to view, 
His tone to catch. 
‘She is sick, 01160, your load, 
A few miles of the road, 


Give me to weather.’ 


কিন্ত অদৃশ্য হল তাকে নিয়ে সেই শ্বেত অশ্বের আরোহী । তখন এ পারে যে পড়ে রইল তার আকুল 
আর্তনাদেই কবিতার শেষ । মৃত্বার রাত্রে সেই ঝড়ের বিভীষিকা ভেদ ক'রে সে শেষবারের মতো দেখতে 
চাইল মর্তের মাটির সেই দেহটিকে কিন্তু মূখে এসে লাগল জলের নার ঝড়ের ঝাপ টা 
Heart-sick and lonely, 
Into the storm I peer 
Through wet woods moaning 0681. 
Only the wind I hear, 
The rain see only. 
লর্বশেষ unaccented syllable-টিতে তার দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে গেল । 
আবার আর একটি কবিতাতে তার চুড়ান্ত অভিমানক্ষুক প্রশ্ন ভগবানের কাছে--'দিয়েছিলে 
শুধু কি নিয়ে নেবার জন্যে ? 





O master of the pageant, 
Maker of night and day, 
In this a theme of glory,— 
To give and take away. ( The Eternal Infant ) 
এ বোদনা কি শুধু পত্বীর চির-রুল্পতায় এবং তীর অকালপ্রয়াণে ? না এর সঙ্গে সারাজীবনের নিঃসঙ্গতার 
বোন! জড়িত ? 
জানি না মনোযোহনের অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশিত ছলে তার কবিপবিচিতি কতখানি 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। তিনি ইংলণ্ডেই সারাজীবন কাটাতে পারলে কবিপ্রতিভার সমৃদ্ধতর অভিব্যক্তি ঘটত 
কি না সে অমুমানে লাভ নেই । তবে তিনি যে ইংলণ্ডের দিকেই শেষ পর্যস্ত তাকিয়ে ছিলেন তা প্রথম 
মহাযুদ্ধের পরে তার Song of Britannia নামক শ্বেতদ্বীপ প্রশস্তিতেই প্রকট । ইঙ্গবঙ্গীয় কবিতার 
প্রথম সংকলক Theodore Douglas Dunn এই কবিতাটি সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে হইংবেজের 
মনোভাবই প্রকট, আমাদের নয্ব‘One poem—A Song of Britannia—is the finest 
poetic expression of patriotism yet called forth by the war’ যে লব ইংরেল কবি 
উনিশ শতকের শেষে এদেশে বসে এদেশের বিষয়বন্ত নিয়ে কবিত| লিখেছেন, তাদের প্রাথমিক সুবিধা এই 
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ছিল যে ছ্কাধ৷ বদলের বিড়ম্বনা তাঁদের ভোগ করতে হয় নি। স্বদেশের ভাষায় তারা যখন বিদেশীয় বিষয় 
নিয়ে লিখতে গেছেন তখন বিদেশীয় বিষয়টি জীবনবসে জারিত না হলেও তাদের কবিতা পাঠে এক রকমের 
আনন্দ পাওয়া যায় । হুয়ং Richardson সাহেব তার Selections from British Poets গ্রন্থের 
পরিশিষ্টরে এই সব বিদেশী কবিদের কবিতা সংকলিত ক'বে দিয়েছেন। অবশ এই সংকলনে Der০2i০ এবং 
কাণী প্রসাদ দঘোষও শেষে স্থান পেয়েছেন। হোরেস হেম্যান উইলমন যখন গঙ্গানদীর ওপর দীর্ঘ কবিতা 
লেখেন বা রিচার্ডসন স্বয়ং যখন এ নদীরই ওপর লেখেন সনেট তখন এদের রতির সঙ্গে মনোমোহনের 
মহান কবি কৃতির তুলনামূলক বিচারের লোভ সংবরণ করা শক্ত। আর এই মনে ক'রে খুশি হওয়া যায় 
' ষে আমাদের মনোমোহন ঘোষ যখন লণ্ডন দেখে মুদ্ধ হন তখন উইলসন মুগ্ধ হন গঙ্গার শোভায়। এ এক 
অপূর্ব আত্তর্জাতিকতা৷ ৷ কবে মানুষের বাষ্ট্রপীতি এই যথার্থ আন্তর্জাতিকতায় উদ্ব দ্ধ হবে? 





বিষ্ণুপুর ঘরান! ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাজ্জোশ্বর মিত্র 


পদ গানের চর্চার জন্য বিষ্ণুপুর সুবিদিত। শোনা যায় বিষ্ণুপুরে ধপদের অনুশীলন হতে শুরু করে ষল্সবাক্ 
দ্বিতীয় রঘুনাথের ( ১৬৯৪-১৭৩০ ) সময়. থেকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে এখানে একটি বিশিষ্ট * 
ঘরান| গড়ে ওঠে । 

পশ্চিমভারতে হিন্দুস্তানী সংগীতের বিভিন্ন ঘরানা আপনার নিয়মেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন না 
হিনুস্তানী রীতিই ছিল সেখানে স্থপ্রচলিত। বাংলার ক্ষেত্রে কিন্ত তা হয়নি কেননা বাংলায় হিন্দস্তানী 
ডাষার প্রচলনও ছিল না এবং হিন্দুম্তানী সংগীতও অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তেমন গাওয়া হত না । বড় 
লোকেরা অবশ্য বড় বড় ওস্তাদ রাখতেন সেকালের প্রথা অনুযায়ী এবং তারাই কেবলমাত্র পদ গেয়ে 
শোনাতেন যখন ডাক পড়ত। বাঙালি গায়কগণ সম্পূর্ণভাবে বাংলা গানই গাইতেন যদিচ তাতে ছিন্দুস্তানী 
গানের ছায়াপাত যে না ঘটত এমন নয় । 

কলকাতায় হিন্দী গান জনপ্রিয় হল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন বাইরে থেকে ওস্তাদের। 
রোজগার এবং খ্যাতি অর্জনের জন্ এই শহরে আসতে লাগলেন | লখনউ-এর শেষ নবাব ওয়াজিদ মালী 
শা কলকাতার মেটে বুরুজে ১৮৫৬ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত বন্দী ছিলেন। তিনি ছিলেন সংগীতের 
পরম উৎসাহদাতা এবং তার দরবারেই নানা রকম হিন্দী গান গাওয়া হত । কত বড় বড় গায়ে আসতেন 
নবাব সাহেবের কাছে। বাঙালি গাইয়েরাও এর খবর রাখতেন । এরই ফলে বাংলার গায়কবর্গ বিভিন্ন 
হিন্দী পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং হিন্দী ধপদ, খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি গাইতে আরম্ত 
করেন। অনেকেরই ওস্তাদ হবার ছুদম বাসনা পেয়ে বসল। ক্রমে রাজা, মহারাজা, জমিদারগণ বিভিন্ন 
ঘরানার গায়কদের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন এবং তাদের কাছ থেকে বাঙালি গায়কেরা মাতে শিখতে 
পাবে সেই শ্বযোগও ক'রে দিতে লাগলেন । এই ভাবেই বাংলাতেও তৎকালান বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞজনের 
বিভিন্ন ঘরানায় ক্রমে ক্রমে শাখা স্থাপিত হতে লাগল। সংক্ষেপে এই হচ্ছে বাংলায় সংগীত-ঘরান! 
প্রতিষ্ঠার প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত ৷ 

বিষ্ণুপুযরের বেলায় বিস্ত ব্যাপারটা ঠিক এইরকম ছিল না| বিষ্ণুপুরে হিন্দী গানের চর্চা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। অতএব বিষ্ণুপুর ঘয়ানা যে বাংলায় হিন্দুস্তানী ফ্রুপদের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে বিষুঃপুরে পদ গানের গোড়া পত্বন কি ভাবে হয় পেটা জনস্রুতিত 
ওপর নির ক'রে নির্ধাণ করতে হয় কারণ লিখিত কোনো ইতিহাস এ সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরের 
প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ্‌ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় “সঙগীতমঞ্জরী' নামক স্বরলিপিগ্রন্থে বলেছেন যে, জনেক 
বাহাদুর সেন (শাহ বাহাদুর ) হচ্ছেন বিষুপুরে হিন্দুস্তানী ধ্রপদের প্রতিষ্টাতা। ইনি নাকি তানসেন 
বংশীয় এবং একে নাকি দ্বিতীয় রখুনাথ দিল্লী থেকে তীয় দরবারে নিয়ে আসেন বিষ্ণুপুবে ফ্রপদ প্রচার 
করবার জন্য । পরবর্তীকালে অনেকেই বিশ্বাস ক'য়ে আসছেন যে, এই বাহাহুঘ সেনই বিষুপুরে আদি 
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৭২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 
ছিন্দপ্তানী ক্রপদেৱ প্রচারক । রামগ্রসন্ন বাবু উক্ত গ্রন্থে তার পিতা অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে 
এই গানটি উদ্ধৃত করেছেন-- 





সবগুণ নিধান মহারাজ রঘুনাথ 

তুঅ দরবার সায়ত পোহাবে। 

অনেক গুণিজন বহু চকসে আয়ে 

ওর সব অযাকে পদ্ব পাবে। 

তু'হি দাতা বীর সবকো কর বেপীর 

বিক্রমসে ছরজন সব দূর যাবে। 

তুঅ সম রাজ জগসে নহি ুজো 

ইস্লিয়ে বাহাদুর নিশদিন গাবে। 

এই বাহাদুব সেন ( শাহ বাহাদুর বা বাহাদুর খা ) তানসেন বংশের লোক কি না সে সমন্ধে যথেঃ 

সন্দেহ বর্তমান, কেন না তানসেন পুত্র বিলাস খার বংশে যে দুজন বাহাদুর খা ছিলেন বলে অনেকের অনুমান 
( প্রচলিত তানসেনের বংশ তালিকা থেকে ) তারা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। অতএব 
দ্বিতীয় রঘুনাথের সমসাময়িক তিনি হতে পারেন না। তা ছাড়া, বিলান খার জামাই লাল খার কথাই 
ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার ছেলেদের উল্লেখ সমসাময়িক বা আওরক্ষজীবের সময়কার লেখকগণ কেউ 
ক'রে যান নি। যদিও বাহাদুর নামক কেউ দ্বিতীয় রখুনাথের সময় দিল্লী থেকে এসে থাকেন তা হলেও 
তিনি তানসেন বংশীয় নন বলেই বিশ্বাস করতে হয় । তবে সেনী-রীতিতে তার দক্ষতা থাকা অসম্ভব 
ছিল না। তানসেনের নিজস্ব স্টাইল সবচেয়ে বেশি নিতে পেরেছিলেন তার ছেলে বিলাস খা যিনি 
পরবর্তীকালে দরবারে বিশেষ প্রাধান্্লাভ করেছিলেন । তানসেনের আপরাপর ছেলেদের উল্লেখ দরবারী 
ইতিহাসে নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। বিলাস খা তীর সব সঞ্চয় দিয়েছিলেন জামাই লাল খাকে, 
যিনি গুণসমুদ্র নামে পরিচিত ছিলেন শাহ্‌ জাহানের সময়। তার দুই ছেলে খুশ হাল খা এবং বিশ্রাম 
খা আওরক্ষজীবের রাজত্বকাল পর্যস্ত এই ধারাকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লীতে অবস্ত বহু 
বিশিষ্ট এবং খ্যাতিসম্পপ্ন গায়ক পরে অনেক হয়েছেন কিন্তু প্রকৃত সেনী-ধারা খুশাল খাঁ এবং বিশ্রাম 
খার সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় তথাকথিত বাহাদুর খা যে সেনী ধারার কতটা লাজ 
করেছিলেন সেটাই সন্দেহের বিষয় এবং তিনি যে কতট। বিষ্ণুপুরে প্রচার করতে পেরেছিলেন তাও কম 
সন্দেহের বিষয় নয় | 
যাই হোক এট! সত্য যে হিন্দুজ্তানী ফ্রপদ বিঝুপুরে প্রচলিত হয়েছিল এবং মল্লরাজ দ্বিতীয় 
রঘুনাথ এতে যথেষ্ট উৎসাহও প্রদান করেছিলেন। কেননা তা নাহলে অনস্তলাল বন্দ্যোপাধায়ের 
সময় পর্যন্ত এত ঞ্পদ বিষুপুরে সংগৃহীত হতে পারত ন! ! বিষ্ণুপুরের একটি সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে 
বাছাদুরের পরে তার শিক্ষার ধার! গদাধর চক্রুবতী, রুফ্মোহন গোস্বামী, নিতাই নাঙজজার এবং বৃন্দাবন 
নাজীর অগ্রবর্তী ক'রে এনেছিলেন । কিন্তু, এদের সম্পর্কে কোনে! নির্ভরযোগ্য তথ্যই আজ আর 
তেমন পাওয়া হায় মা। 














বিষ্ণুপুর ঘরানা ও রমেশচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ছিলেন একজন এতিছাসিক বাক্তি যিনি বিষ্ণুপুরে 
গ্রপদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সুযোগ্য শিশ্যেরাই উত্তরকালে বিষ্ণুপুরী ধারাকে সবাইকার 
কাছে পরিচিত করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরী ঘরানার গায়ক রামকেশব ভট্টাচার্য 
আশুতোষ দেবের ( সাতুবাবু ) আহ্ুকূল্যে এর্পদে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তার সঙ্গে কেশবলাল চক্রবর্তীর 
নামও করতে হয় যিনি সেই সময় কলকাতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 
গোড়ায় বিষ্ণুপুরে রামশঙ্কর ভট্টাচার্ধের শিষ্য ছিলেন। রাজা সৌরীন্্মোহন ঠাকুর যে বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন তাতে তিনি বিষুপুরী ধারায় সংগীত শিক্ষা দিতেন । তার সমসাময়িক অপর দুজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 
গায়ক ছিলেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু গোস্বামী । অনস্তলালের বহু শিয্য ছিলেন এবং 
তার তিন কতীপুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর এবং স্থরেজনাথ বিঝুপুরের ধারাকে বহু বিস্তৃত করেছেন। 
বিষুপুরের অপরাপর সংগীতজ্ঞের মধ্যে যছুনাথ ভট্টাচার্য এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নাম সর্বপরিচিত। 
যদুনাথ ভট্টাচার্যই যদুভট্ট নামে প্রসিদ্ধ । বিষুপুরের ধারা এখনও প্রবহমান । বিষ্ণুপুর ব্যতীত কলকাতায় 
এই ধারাকে ধারা সঞ্জীবিত রেখেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । সত্যকিস্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আজও তীর প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রেখে বিরাজমান । 

বিষ্ণুপুর ঘরানায় বহু প্রাচীন গীতকারের রচনা রয়েছে এবং মুসলমান যুগে যে সব '্বনামধন্ত 
গায়কের উদ্তব হয়েছিল তীদের সকলের রচনাই কিছু কিছু বিষ্ণুপুরের সংগ্রহের মধ্যে রয়েগেছে। উদাহরণ 
শ্বক্ূপ মাত্র কয়েকজনের নাম করা যায়, যথা-__নায়ক গোপাল, নায়ক চারজ্ু, নায়ক রকম, হরিদাস স্বামী, 
হরিদাস ভাগুর, তানসেন, রামদাস, সুবদাস, সুজন খা, মদন রায়, শোভান খা, বিলাস খা, তানতবঙ্গ, 
সুরত সেন, জগন্নাথ কবিরায়, গুণসেন, গোলাপ খা, খুলালি খা, সদারঙ্গ এবং অদারঙ্গ। এই তালিক। 
অবশ্ত অতি সংক্ষিপ্ত কিন্ত এ থেকে বোঝ। যায় বিষ্ণুপুরের ধারায় কোনে! বিশেষ সম্প্রদায়ের স্থান ছিল না 
এবং এ্পদের বহু বীতিকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে বিষ্ণুপুর একটি নিজ্রন্ব রীতি স্থাপন করেছিল। 

বিষ্ণুপুর ঘরানার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গায়নপদ্ধতির সারল্য। এদের গায়কীতে কৃত্রিমতা কিছু নেই 
এবং পদ্ধতির দিক দিয়ে এ'র! অত্যন্ত শৃঙ্খলানিষ্ঠ। ফরপদের মূল রীতিগুলি বিষুঃপুরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করা হয় অথচ অলঙ্করণের আতিশয্যকে পরিহার করা হয়। রাগের বিশুদ্ধতা, বাণীর যথার্থ উচ্চারণ 
এবং কলিবিভাগের প্রতি এই পদ্ধতিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই বিশুদ্ধ অথচ সহজ বীতিই 
প্রমাণ করে যে বিষ্ণুপুরের ঘরানার একটি প্রাচীন এঁতিহ্‌ বর্তমান। সেটি সেনী-রীতি থেকেও আসা সম্ভব 
অথবা অপর কোনে সুত্র থেকেও আসতে পারে । 
রষেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তীর পিতা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকেই 
শিক্ষালাভ করেছিলেন । বহু বিশিষ্ট ধপদ তাঁর কাছ থেকে শোনা যেত। খেয়ালেও তীর অসাসান্ত 
দক্ষতা ছিল এবং টপ্লাও তিনি খুব ভালো গাইতেন। বিভিন্ন ঘরানা সম্বন্ধে তীর উৎস্থক্য ছিল এবং নানা 
পদ্ধতি সম্বন্ধেও তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তার গান ছিল পরিচ্ছন্ন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অলঙ্কর্ণের 
পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। রমেশবাবু বাংলাগান অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রসংগীত তার কাছ 
থেকে শোন! পরম উপভোগ্য ছিল। রমেশবাবু উপযুক্ত বহু ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন। আশা করা যায় 
তারা তার গাওয়! গানগুলি এবং তার গায়কী ধারাটি বাচিয়ে রাখবে । 

সক 








CENTRAL LIBRARY 





পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
রামেশ্বর শ 


বিপ্রবী কবি সধুহ্থদন বাংলা সাহিত্যে যেমন গতানুগতিক চিন্তাধারা ও জীবনদৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করেছিলেন, তেমনি সাহিত্যের প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি এবং আঙ্গিকের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া স্থাষ্ট করেছিলেন। 
এবং তার এই পুরাতন-বিরোধী প্রচেষ্টা শুধু ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, নতুনতর স্থষ্টির 
দ্বারা জাতির সাংস্কৃতিক ক্ষতিপুরণেও উদ্যোগী হয়েছিল। সাহিত্যের রূপকর্ষের দিক থেকে তার এই অভিনব 
সজনী প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হল অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্ষ্টি । পদ্মাবতী নাটকেই মধুশ্দন এই অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন । এই হিসাবে পদ্মাবতী নাটকের একটি অবিশ্মরণীয় এতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। 
এই এঁতিহাসিক গুরুত্ব সেকালের সমালোচকরাও উপলব্ধি করেছিলেন ৷ বাংল! সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস- 
প্রণেতা পিত রামগতি ন্যায়রত্ব লিখেছিলেন-_ 

এই ছন্দ ( অমিত্রাক্ষর ) ইঙ্গরেজির মিণ্টন প্রভৃতির গ্রন্থে বছসমাদৃত, বাঙ্গালায় কেহই 

এ পর্যন্ত উহার অন্করণ করেন নাই-_মাইকেলই উহার স্বষ্টিকর্তা ব! প্রবর্তয়িতা, এবং 

পদ্মাবতী নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল 1১ 

এই স্বীকৃতির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পদ্মাবতী নাটকে এই ছন্দ প্রয়োগের সার্থকতা বিচারের প্রশ্ন 
এ প্রশ্নটি আজ পর্যন্ত পূর্ণ মর্ধাদা পায় নি বলে এ সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসার আগে স্মরণ করা দরকার, ‘পদ্মাবতী'তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার 

সধুস্থদনের ভবিষ্বাৎ দৃষ্টির পরিচয়বাহী। মধুস্থদন বুঝেছিলেন বাংলা নাটক ইউরোপীয় নাটকের মতো বস্তনিষঠ 
হতে পারে না। কারণ প্রথমত, আমাদের জীবন অবজেকৃটিভ ( ০bje০ive ) নাটকের যোগ্য উপজীব্য 
নয়। এ জীবনে কর্যোছ্যম, সংঘর্ষ ও তীব্র জীবনাসক্তি ( 685510) ) নেই, আছে চিন্তামুখীনতা, শাস্তি- 
প্রিয়তা ও 'ভাবাবেগ, যা কাব্যের, এবং বিশেষ করে গীতিকাব্যের, ও বড় জোর সাঙ্কেতিক নাটকের, খোরাক 
যোগাতে পারে। এইজন্তে মধৃস্থদন একবার মুসলমান সমাজের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে চেয়েছিলেন, 
এবং ‘রিজিয়া’ নামে একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন হিন্দুদের চেয়ে 
মুসলমান সমাজে প্রচণ্তা বেশি, এবং তাই তাদের জীবনই ‘would afford splendid opportunity 
for display of Passion'২। দ্বিতীয়ত, আমাদের দৃ্টিভঙ্গিও অবজেক্টিভ নাটকের উপযোগী নয়, এ 
দৃষ্টি প্রায়ই রোমার্টিকতার ্বপ্রাতুর । শুধু বাঙালির কেন, মোটামুটি সমগ্র এশিয়াবাসীর মধ্যেই সাধারণ 
ভাবে এই ভাবপ্রবণত৷ রয়েছে। আমাদের নাটকও তাই কাব্যধর্মী। সেকালের বিখ্যাত নট এবং 
নাট্যতত্বের বিজ্ঞ সমঝদার কেশবচন্দর গঙ্গোপাধ্যায় মধুস্থদনের বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে লেখা একটি চিঠিতে 
আমাদের জীবনদৃইর এই কল্পনাপ্রবণতা সম্পর্কে মধুহ্দনের সচেতনতার পরিচয় বয়েছে__ 


১ রামগতি স্কায়রত্ব। 'বাঙ্গালাভাব! ও বাঙ্গালামাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব'। ১৮৭৫ । পৃষ্ঠা ২৬৫ 
২ কেশবচন্ত্র গল্লোপাধ্যয়িকে লিখিত পত্র ( নগেল্রনাথ সোম । 'মধুস্মতি' | দ্বিতীয় সংগ্ধরণ। পৃষ্ঠা ৫৩৩-৩৪ ] 





পদ্মাবতী নাটকে অনিত্রাক্ষর ছন্দ ৭৫ 


১০০25186055 are of a more romantic turn of mind than our 
European neighbours...In the great European drama you have the 
stern tealities of lite, lofty passion, and heroism of sentiment. With 
us it is all softness, all romance. We tforget the world of reality 
and dream of Fairy lands...Ours are dramatic poems © 
স্তরাং আমাদের এই ভাবপ্রবণতার জন্যে আমাদের যে কোনে! রচনাই অল্প-বিস্তব ভাবপ্রধান ও 
গীতিধর্মী হতে বাধা । সেইজন্যে বাস্তবতা ও যুক্তির বাহন গদ্যের চেয়ে কল্পনা ও আবেগের বাহন কাব্য, 
বিশেষ ক'রে পদ্যবন্ধ, আমাদের আত্ম-উন্মোচনের যোগাতর আধার । নাটকেও আমরা এই জন্যে পদ্যবন্ধ 
ব্যবহার করতে পারলে অধিকতর সার্থকতা লাভ করবো, এই ছিল মধুসূদনের ধাব্পা। যেখানে পগ্বন্ধ 
ব্যবহার করা হয় নি সেখানে গঘ্ভকেই স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে কাবাধর্মী হতে হয়েছে, যেমন ছ্বিজেন্দ্রলাগ ও 
রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমর! দেখতে পেয়েছি । অথচ পছ্যবন্ধের মধ্যে পুরানো পয়ার-ত্রিপদীকে নাটকীয় 
সংলাপে ব্যবহায় করা যায় না। কারণ সেখানে ভাব-ছেদ ও শ্বাস-যতি সর্বদা সহগামী হওয়ায় ভাবকে 
স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে প্রকাশ কর! যায় না__যতিপতনেব্‌ নির্দিষ্ট স্থানে ভাবের এক-একটি ইউনিটকে সমাপ্ত করতে 
হয়। তাই প্রয়োজন হল নতৃনতর ছন্দোবন্ধ, যেখানে ছেদ যতিকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, ভাবকে 
হ্বচ্ছন্দগতিতে প্রবহমান রাখা যায়, অথচ কাবোর স্পন্দন বজায় থাকে। এর জন্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দই 
অন্ুকুল। অন্তত নাটকের সংলাপে ভাবপ্রকাশের এই স্বাতন্ত্াটুকু স্বীকার করা অপরিহার্য বলে অসিত্রাক্ষর 
ছাড়া অন্ত ছন্দ এখানে অচল । অতএব, মধুহুদন দেখলেন, আবেগপ্রাণ কল্লনাপ্রিয় বাঙালিকে যদি পদ্যবন্ধে 
নাটক লিখতে হয় তবে ক্বমিত্রাক্ষরই বেছে নিতে হবে। যধুহুদন জাতির প্রাণবর্ম বুঝে এই ভবিষ্যৎ 
বাণী করেছিলেন 
I am of opinion that our drama should be in blank-verse 
and not in prose.® 
এই ধারণার বশবর্তী হয়েই মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ‘পদ্মাবতী'তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। 
পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ! যতীন্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রেখে তার বাংলায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের 
ঝৌকটি বাইরের একটি যোগাযোগ । একে উপলক্ষ ক'রেই আমাদের নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে মধুসূদনের মনে জিজ্ঞাসার আবির্ভাব, তারই ফলে এর সফলতা সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের জন্ম, এবং 
তার পরেই পদ্মাবতী নাটকে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা! । 
নাটকে আগাগোড়া কবিতা ব্যবহার ক'রে কাব্যনাটক বচন] করা যেতে পারে। এ ছাড়া গদ্ঠ- 
নাটকেও মাঝে মাঝে কবিতা ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যে এ রীতি অনেক বড় বড় 
নাট্যকারই অনুসরণ করেছেন । সংস্কতেও গন্যে-পদ্চে মিশ্রিত নাটক লেখার বছল নিদর্শন রয়েছে। মধুস্থদ্ন 
'পল্মাবতী'তে এই যীতিই অবলম্বন করেছেন । এই রীতিতে নাটকের মধ্যে কাব্যভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র- 


৩ কেশবচন্দ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ( নগেশুনাথ সোম। 'মধুস্মৃতি' । দ্বিতীয় সংস্করণ । পৃষ্ঠা ৬২৯ ) 
৪ রাজনারারণ বহুকে লিখিত পত্র ( বোগীন্রনাধ বহু। “মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবলচরিত' | চতুর্থ সংস্করণ । 
পৃ | ৩১৬-১৭ ) 


৭৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 
নির্বাচন সম্পর্কে সমালোচকদের হুস্পষ্ট বিধান রয়েছে । সাধারণত অনুভূতি যেখানে গভীর এবং আবেগ 
যেখানে তীব্র অথচ খজু , সেখানে গদ্যের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করা যায় লা, প্রকাশ করতে গেলে গপ্ককে 
কাবালক্ষণাক্রান্ত হতে হয় । তাই এক্ষেত্রে প্রকাশের যোগা বাহন হুল পছ্যবন্ধ কবিতা । পদ্যের স্পন্দন ও 
অন্ুপ্রাসে উচ্চগ্রামের অমুভূতির তরঙ্গগুলিকে ধরে রাখা যায়। চরিত্র যেখানে গভীর উপলব্ধিতে বা তীত্র 
আবেগে আন্দোলিত সেখানে চরিত্রটিকেই মনে ছয় কবিতা ; সেখানে তার বাব্হত মুখের ভাষা অপরিহার্ধ 
রূপেই কাবাভাষা হবে। 

আ্যাবারক্রন্থে এই মতই প্রকাশ করেছেন তীর একটি বহুখ্যাত প্রবন্ধে_ 

85 every force which moves in them (characters) is made 
thereby to be of intense unobstructed significance—s0 also the 
language which is in their mouth has been simplified out of grey 
complexity of ordinary speech into an ordered medley of colour and 
every word they use is required to have the intense unobstructed 
significance which words can only have in poetry. 

কিন্তু অনুভূতি যেখানে একান্তই মাটির কাছাকাছি, বাস্তব প্রাত্যহিকতায় অভিনবত্বহীন, সেখানে 
ভাষা হবে গষ্ভ ; কিংবা বক্তব্য যেখানে একান্তই যুক্তিধর্মী__যেমন বার্ণার্ড শ’র নাটকে- সেখানে গন্ভের 
আশ্রয় অপরিহার্য । নাটকের মধ্যে স্থানভেদে এইভাবে হবে পদ্য ও গদ্যের ব্যবহার । কিন্তু পদ্মাবতী 
নাটকে মধুস্থদন এই ব্যবহারবিধি হুক্ভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি! অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এখানে 
তিনি সাধারণভাবেই করেছেন, অবশ্য তারই মধ্যে কোথাও কোথাও অল্প-শ্ব্প বেশ শিল্পগুণেরও পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। 
এই নাটকে অমিত্রাঙ্ষর ছন্দের বাবছার দেখা যায় এই কয়েকটি জায়গায় 
[তীয় অক্ষের দ্বিতীয় গর্তাক্ষে কঞ্চুকীর স্বগত উত্তি-_ 
“আহা! ! শৈলেন্ের গলে শোভে যে বতন-_ 
সে অমূল্যধন কভু সহজে কি তিনি 
চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কলির স্বগত উক্তি 
“আমি কলি, এ বিপুল বিশ্বে কেনা কাপে 
শুনিয়া আমার নাম ?:"-, 
এবং 





‘এ শুন_ 
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে 
ইন্দ্রনীল ।""", 


¢ Tasellos Aberoromblo: “The Fuuotion of Poetey in Deama’ ( Twentieth Century Oritical 
Essays, 2 254 }) 
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চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কলির স্বগত উক্তি 
'এই ত হুরণ করি আনিম বাণীরে '। 
এবং 
শচী-কলি-মুরজার সংলাপ-_ 
প্রণাম! হেদেববর! কি করেছ বল? 


৭৭ 


যে আজ্ঞা, বিদায় তবে হুই আমি সতি ৷' 
পঞ্চম অঙ্কের ছিতীয় গর্ভাঙ্কে নারদের উক্তি 
‘আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি "| 


এই সংলাপ ও স্বগত উক্তি ছাড়া এই নাটকে আরো আটটি জায়গায় পদ্যবন্ধ চোখে পড়ে। 
সেগুলি গান, প্রায় সবই নেপথো গীত । রামগতি স্যায়রত্ব এ: নাটকে 'অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত’ ‘অনেকগুলি 
উৎকৃষ্ট গীত'এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ নাটকে কোনে! গানই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়৷ অমিত্রাক্ষর 
পাওয়া যায় শুধু পূর্বোক্ত শ্বগত উক্তি ও সংলাপে । ‘গীত’ বলতে তিনি বোধ হয় এই স্বগত উক্তি ও 
সংলাপের কবিভাগুলিকেই বুঝিয়েছিলেন, নাটকের গানগুলিকে বোঝান নি! 

এই নাটকে সবচেয়ে বেশি এই ছন্দ ব্যাবহার কর! হয়েছে কলির মুখে । কিন্তু কলির চরিত্রে 
কাব্যধ্মিতার বিশেষ পরিচয় পাই না। একান্ত স্বার্থপ্রণোদিত স্কুল যড়যন্ত্রকারী এই কৃট চরিত্রের মধ্যে ন! 
আছে গুদাত্য কিংব! মহিমা, না] আছে কোমলতা কিংবা মাধুর্য । অনুভূতির খঙ্জগুতা এবং তীত্রতার বদলে 
তার মধ্যে রয়েছে কৃটবুদ্ধির চক্রান্তলিপ্মা। তাই এই চরিত্রের আস্তরিক স্বরূপের সঙ্গে তার মৃখের 
ছন্দোবাণীর মিল হয় নি। এইজস্কে কলির মুখে এই অমিজ্রাক্ষর ছন্নও আমাদের বেশ শিথিল এবং গগ্ভধর্মী 
বলেই মনে হয় 





কি আশ্চর্য্য ! আহা! 
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজন্থিণী | 
এ'র তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 
অক্ষম কি হুইমু হে? কেনই না হব? 
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু 
পারে তারে পরশিতে ? - পদ্মাবতী, ৪/১ 
মনে হয়, যে কথা গন্যেও প্রকাশ করা যেত সে কথা অকারপেই পছেে প্রকাশ করা হয়েছে, 
কবিতা যেন অন্তর থেকে আমে নি। অবশ্ট কোথাও কোথাও এই চরিত্রই যখন আপন অনুভূতিতে স্পন্দিত 
তখন আবার তারই মুখে এ ছন্দ স্শ্রাবা হয়ে উঠেছে । কলি একটি অশুভ শক্তির ঘনীভূত ভাবমূতি যেন । 
তখন তার আত্মগ্রকাশের যোগ্য বাহন অমিত্র ছন্দ। 
কলি বলেছে 
আমি কলি; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাপে 
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শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে 
গতি মোর । নলিনীরে সুজেন বিধাতা 
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ ৰলে। পদ্মাবতী, ৪/১ 
কলির এই আত্মোপলক্ধি কিন্ত গন্ধে প্রকাশ করা যেত না। এ সব ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
ব্যবহার তাই সার্থকতা লাভ করেছে। 
পদ্মাবতী নাটকে এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই ছন্দে কথা বলেছে কঞ্চুকী। দ্বিতীয় অঙ্কের 
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে তার আগমন অনুভূতিকে ধরে রাখবার জন্তে মধুহ্দন হুচিস্তিতভাবেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেছে 
নিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কে অমিত্রাক্ষর আরে! সৌকর্ধ লাভ করল__ 
এ বিদির্ভপুরে, _ 
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল; তার প্রতি 
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী, 
আর মুরজা রূপসী, কুবের রমণী; 
এ দোহার অনুরোধে, মায়াজালে আমি 
বে ড়য়াছি নৃপবরে,__নিষাদ যেমতি 
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে । _ পদ্মাবতী, ৪/১ 
এখানেই মধুস্থদনকে চিনতে পারা গেল পুরোপুরি । ছন্দ নির্বাচনেই নয়, ছন্দ নির্মাণেও 
তিনি এবারে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। যুক্ত বাঞ্ুনধ্বনি, আভ্যন্তরীণ অনুপ্রাস, এবং তৎসম শব্দের 
বাবহারে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওঁদাত্য ও গাস্ভীর্ষ সঞ্চারিত হল । মেঘনাদব্ধ কাব্যের ওজোগুণও যেন 
আভাসিত এখানে । প্রবহমান ভাবকে পয়ারের ঘতিস্থান অতিক্রম ক'রে প্রলম্থিত করেছেন, তাই সর্বদা 
বাধা নিয়মে চৌদ্দ অক্ষরের চরণের পরে ছেদ না প'ড়ে অসঙ্কোচে ছেদ পড়েছে কখনো কখনো চরণের 
মাঝেও । এতে নাটকীয় সংলাপের স্বাভাবিক ভঙ্গিটিও রক্ষা পেয়েছে। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরম উৎকর্ষ দেখতে পাই ‘বীরাঙ্গনা! কাব্যে । এখানে এই ছন্দ বিভিন্ন সুন্ম 
হুক্ ভাবভঙ্গকে প্রকাশ করার জন্তে বিচিত্রভাবে ব্যবহ্ৃত। শুধু মহাকাব্যিক মহিমা এবং ওজস্বিতাই নয়, 
পীতিকাব্যিক কমনীয়ত কান্তি ও মাধূর্বকে রূপায়িত করতেও এ ছন্দের প্রয়োগ রসোত্বী্ণ হয়েছে। এ 
ছন্দের নমনীয়তা ও চাকুতার এখানেই পরাকাষ্ঠা। অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই গুণটিও পদ্মাবতী নাটকেই 
যেন প্রথম উকি দেয়_ 
যশঃলরে চিররুচি কমলিনীরূপে 
শোভ তুমি পল্মাবতি__রাজেন্দ্রনন্দিনি ! 
যঘাতির প্রণগ্িনী দৈত্যরাজবালা 
শ্রিষ্ঠা ষেমতি। তার সহ নাম তব 
গাধুক গৌড়ীয় জন কাব্য-রত্বাহারে, 
মুকুত! সহ মুকুতা গাথে লোক যথা। পদ্মাবতী, ৫/২ 
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একে মনে হয় অমিত্রাক্ষরে রচিত ঠিক যেন একটি মুক্তোর মতোই ছোট্ট উজ্জল গীতিকবিত| | 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নতুন স্থির গুরুত্ব দু'দিক থেকে বিচার্ধ হতে পারে ।-_ 

এক : সেই নতুনত্ব সেই বিশেষ নষ্টার নিজন্ব সৃষ্টিকে কতখানি মহিমা দান করেছে? 

ছুই : সেই নতুনত্ব সমগ্র জাতির সাহিত্যে পরবর্তীকালে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে অর্থাৎ 
সাহিত্যে সেটি কোনো নতুন ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছে কি ন! কিংবা তার কোনো উত্তরাধিকার রাখতে 
পেরেছে কি না? 

মধুক্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের এতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে দেখি তিনি দু'টি 
ধারায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন-__নাটকে এবং কাব্যে । এই ছুই ধারার মধো কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
বাবহার ব্যাপকতর ও সার্থকতর হলেও এই ব্যবহার মধুন্থদনের হ্িকেই মহিমান্বিত করেছে বেশি । বাংল! 
কাব্যের পরবর্তী ধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের উত্তরাধিকার বিশেষ সীর্থকতার পরিচয় দেয় না। কিন্তু পরবর্তী 
সাহিত্যধারায় প্রভাববিস্তারের দিক থেকে কাব্যের তুলনায় নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাবহার অনেক 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ । অযিত্রাক্ষর ছন্দই অল্পবিস্তর পরিবত্তিত ক'রে বাংলা নাটকে বহুলভাবে ব্যবহার করেন 
গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীজ্জনাথ। গিরিশচন্দ্রের অসম-চরণ অমিত্রাক্ষর এবং রবীন্দ্রনাথের সমিল 
প্রবহমান ছন্দের মূল ভিত্তি এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পদ্মাবতী নাটকে 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এই দিক থেকে একটি নতুন পথনির্দেশের তাৎপর্ধমণ্ডিত। এখানে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ব্যবহারের যে ক্ৰুটিব্চ্ুতি তা প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষায় অপরিহার্য বলে ক্ষমার্হ ; এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয় তার মধ্যে অস্তনিহিত ভবিষ্ততের সম্তাবনাটি । 
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বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্-জন্মশতবাধিকী উৎসব উপলক্ষো আমাদের সকলের প্রাণপ্রতিম এই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয় রবীন্দ্র-ন্মশতবাধিকী উৎসবের পরবর্তী প্রথম রবীন্দ্র-জন্মর্দিবসে অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ৮ই মে। 
আমাদের পক্ষে এটি নিশ্চয়ই পরমতম সৌভাগ্োর বিষদ যে, সেই প্রথম দিনটি থেকেই আমরা তারই স্সেহ্‌, 
শুভেচ্ছা ও মঙ্গলাশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলাম যিনি ছিলেন সত্যই আজীবন, সর্বদিক থেকেই, পরিপূর্ণ 
ভাবেই রবীন্দ্রনাথের অতি আপনদ্গন, অতি নিকটজন, অতি প্রিয়জন, অতি বিশ্বস্তজন_ তারই পরমাদরের 
“ম| মণি", তারই প্রাণের অনির্বাণ আলোক, তারই মনের অনস্ত সংগীত, তারই জীবনের অফুরন্ত অমৃতের 
শ্রেষ্ঠ ধারিকা বাহিকা পালিক।। তিনিই হলেন আমাদের সকলের অশেষ শ্রন্ধাভাজন, চিরবরণীয় 
চিবম্বরণীল্প প্রতিমা বৌঠান । সত্যই তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে ই, প্ররুষ্ট অর্থেই, পরিপূর্ণ অর্থে ই "আশ্রম- 
লক্ষ্মী’ | রবীন্দ্রনাথ সহস্র রশ্মিরবির মতোই অজন্রদিকে জ্ঞানের মহন্র কিরণ বিকিরণ করেছিলেন, সহত্র-তার 
বীণের মতোই সহন দিকে ভক্তির সহস্র সংগীত ঝংকৃত করেছিলেন, সহস্র ধারা নিঝ' বরের মতোই সহন দিকে 
সহম্র কর্মের অমৃত সিঞ্চিত করেছিলেন, অহরহ আজীবন সানন্দে দেশে বিদেশে সহস্র সহস্র জন সেই আলোকে 
প্রদীপ্ত হয়েছেন, সেই সংগীতে প্রমূঞ্ধ হয়েছেন, সেই অমৃতে প্রবৃদ্ধ হয়েছেন সত্য। কারণ রবীন্দ্রনাথের 
জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল “দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' নিজেকে অন্যান্য সকলের মধ্যেই নিঃশেষে 
বিলিয়ে দেওয়া সাদরে সানন্দে সাগ্রহে সানুগ্রহে । সেজন্য পৃথিবীর অন্তান্ত বহু জ্ঞানী গুণী কবি শিল্পীর 
অপেক্ষা তিনি ছিলেন বহুগুণে অধিক 'দাতা' এবং কেবল একটি মাত্র ব্যক্তিই যে এই ভাবে সহস্র দিকে 
সহন্নক্ূপে নিজেকে লীলায়িত ক'রে তুলতে পারেন তারও উদাহরণ জগতে অতি বিরল। তা সত্বেও 
আমাদের মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আজীবন ধারা ছিলেন তার অতি আপনজন, অতি নিকটজন, 
অতি প্রিয়জন, অতি বিশ্বস্তজন রূপে, তাদের সকলের মধ্যেও সর্বাগ্রগণ্যা মহিমময়ী মধুরিমময়ী মঙ্গলময়ী 
প্রতিমা দেবী । বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনা-প্রেরণা1-এষণার ঘনীভূত সারভূত 
প্রতিমা । কারণ তিনি যে ভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিজের জীবনে গ্রহণ ক'রে অন্যদের জীবনেও তাকে প্রকটিভ 
করেছিলেন ত! সত্যই অনুপম ও বিস্ময়জনক | তীর স্থির-ধীর, মধুর-মোছুন, কোমল-বিমল, প্রশাস্ত প্রসন্ন 
মাতৃমৃন্তি যিনিই একবার দেখেছেন, তিনিই এই কথার সত্যতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন সাক্ষাৎ ভাবে। 
এই কারণেই বিশেষ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্যাতিধন্ত বলে মনে করি যে, প্রথম বীজবপনের 
সেই শঙ্কাসঙ্কট সন্দেহাকুল দিনগুলিতেও, প্রতিমা দেবীই সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন স্থির বিশ্বাস ভরে, ধীর 
আশা সহকারে ন্েহবারিসিঞ্চনে । সেই সময়ে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ছিল কারো কারো মনে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বহস্ত লালিতা, তারই জীবনাদর্শের 
শান্ত-শ্লি্ধ সঈতল ছায়ায় আজীবন পালিতা প্রতিমা দেবী তার সহৃদয় আর্ঘদৃষ্টিতে সেই প্রথম দিনটি 
থেকেই, আপাতদৃষ্টিতে ক্ষু্, কিন্ত প্রকৃতকল্পে একটি ভূষা-মহান্‌ আদর্শের হারাই অনুপ্রাণিত, এই নূতন 








প্রতিমা দেবী ও রবীন্দ্রভারতী ৮১ 
বিশ্ববিগ্ালয়ের অন্তর্নিহিত সৌন্দরধ-মাধুর্-্শধর্ষ-বীর্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন; এবং প্রাণ মন খুলে তাকে 
আশীর্বাদ জানিয়ে বারংবার বলেছিলেন যে, তিনি এই শিশু বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জল ভবিষ্যৎ ও সার্থক- 
সুন্দর স্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ । তার দুএকটি লিখিত বাণী আজ গভীর শ্রদ্ধা ও রুতজ্ঞতার সঙ্গে এখানে 
উদ্ধত করছি__“মজ রবীন্দ্রভারতী দেখে যে আনন্দ পেলুঘ সেই গুরুদেবের অপূর্ব স্তি মনের মধ্যে জীবস্ত 
হয়ে উঠছে । আজ আমার অস্তবের আশীর্বাদ এখানে রেখে গেলুম, সঙ্গে রইল আমার প্রণাম ৷” 
( প্ৰতিমা দেবী, রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশাল। পরিদর্শনান্থে ২৯৯৬৫ ) 
'আজ রবীন্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব । যে স্থানে এই শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত 
সেই জায়গার একটি বিশেষ স্থান-মাহায্মা আছে। দুটি মহান ব্যক্তিত্বের প্রতিভা-পরশে একদিন এই 
ভবন ধন্ত হয়েছিল । অনেকদিন তাঁরা চলে গেছেন, কিন্ত তাঁদের স্তি ও বাণীর মাধ্যমে আজও আমরা! 
তাদের মহৎ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য উপভোগ করছি । 
কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করে আজ অভিজ্ঞান-পত্র গ্রহণ করবেন। তাদের 
বিশেষ সৌভাগ্য তারা এই পুণ্যস্থানে শিক্ষালাভের স্থযোগ পেয়েছেন। সেই সকল স্বাতকদের আমি 
অভিনন্দন জানাই, এবং প্রার্থনা করি যেন গুরুদেবের শিক্ষা ও জীবনদর্শনের স্থরটি তাদের সমাজজীবনে 
যথাযথ ফুটে ওঠে । পরিশেষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছ। ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
ও পরিচালকদের যারা গুরুদেবের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আদর্শের ধারাকে নবীনদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার 
মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মহধি ও গুরুদেব__এই ছুই মহামানবের আশীর্বাদ চিরকাল এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলুক, ইহাই আমার এঁকান্তিক কামনা । ইতি 
(৮ই ফাস্তন, ১৩৭৪ ) আশীর্বাদিকা__্প্রতিম। দেবী) 
( ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ ) 
কিন্তু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অন্তনিহিত সৌন্দর্ঘ, মাধুর্য, এরশ্বর্ধ, বীর্য কি--যা তার 
উদার উন্নত মাতৃদৃষ্টিতে দর্শন ক'রে, প্রতিমা দেবী এইরূপে তাকে ছিধাহীন ভাবে অভিনন্দন, ন্মেহ, শুভেচ্ছা 
ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন সেই প্রথম দিনটি থেকেই? তা হল বিশ্বকবি, মানবদ রদী, আনন্দাম্বতবর্ষক 
রবীন্দ্রনাথেরও “মৃত্যুহীন প্রাণেরই' অনস্ত সৌন্দর্য, অসীম মাধুর্য, অচিন্তনীয় এখ্বর্ধ, অবর্ণনীয় বীর্য এবং এই ত 
হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্ালয়েরও সর্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি, সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ধটি, সর্বশ্রেষ্ঠ সংহতি | সত্যই, আমাদের এই 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য এই যে তা সেই সর্বজন প্রসিদ্ধ, সর্বজন সমাদৃত “ঠাকুর 
বাড়িতেই’ অবস্থিত। বস্তুতঃ ‘ঠাকুর বাড়ি' জগতের ইতিহাসে একটি অভিনব, অতুলনীয়, অত্যাশ্চর্য স্থান 
অধিকার ক'রে আছে। কারণ একটি মাত্র 'বাড়িতে' বসবাসকারী একটি মাত্র পরিবার ষে একটি সমগ্র 
বৃহৎ জাতিরই ভবিষ্যৎ এই ভাবে গঠন ক'রে দিয়েছে, তাকে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম, সাহিত্য-সংগীত-শিল্পকলা,, 
দৈহিক-মানসিক-আত্মিক-উদ্নতি প্ৰমুখ সর্বদিক থেকেই উত্ব দ্ধ করেছে, তাকে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে, 
তাকে পূর্ন ধন্য করেছে-_যেক্ধূপ আর একটিও উদাহরণ এ জগতে পাওয়া যায় না । এই পুণ্য গৃহেই রবীন্দ্রনাথ 
জন্মগ্রহণ ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন; এই ধন্ত গৃহই ছিল তার আজীবন সাধনক্ষেত্র ; এই অনন্য গৃহই 
ছিল তার বিবিধ-বিচিত্ত্র লীলাভূমি । কেবল তাই নয়, অসংখ্য জ্ঞানী গুণী-পদধূলিপৃত এই স্থানেই বিকশিত হয়ে 
উঠেছিল ভারতবর্ষের উনবিংশ, তথা ভবিষ্যৎ যুগলমূহেরও, নব সভ্যতা-সংস্কৃতি পূর্ণতম গৌরবে, সহজ্রদল 
১১ 





CENTRAL LIBRARY 


৮২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


প্রসারী সহম্রদল পদ্মের মতোই, সহন দিকে রং প্রতিফলিত ক'রে, সহস্র দিকে মধু সিঞ্চিত ক'রে, সহস্র দিকে 
সৌরভ বিস্তৃত ক'রে। হ্ৃতরাং এই পৃজ্া-পূণা গৃহচিই ত এই পরম সৌভাগাবান ব্ববীন্দ্রভা রতী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অহুপ্রেরণা ও শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস । পরমদরদী, পরমবোদ্ধ প্রতিমা দেবীও সেজন্য 
এই বিষয়ে, এই 'বিশেষ স্থান মাহাত্মোর’ বিষয়ে বারংবার আমাদের বলেছেন আবেগ ডয়ে। “ববীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিস্তালয়ের ১৯৯৮ সালের পঞ্চম সমাবর্তন উৎসবে যেমন ( উপরে উদ্ধৃত ) ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সমাবর্তন 
উৎসবেও ঠিক তেমনি তিনি বলেছিলেন সেই একই কথা সমান শ্রদ্ধা! ও প্রীতি সহকারে 

“আবার ফিরে এল বাধিক সমাবর্তনের দিন; এল সেই গৃছে__যে গৃহ ছিল বিশ্ববন্দিত একজন 
মহাপুরুষের জন্মস্থান। তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার জীবনের বহু অভিজ্ঞতা এবং আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি এই বাড়িতে তার গাহস্থাজীবনের মধ্য দিয়েই লাভ করেছিলেন। তার পরে তার কনিষ্টপুক্র 
রবীন্রুনাথ মূলত তার পিতার এশ্বরিক প্রেরণায় দীপ্ত হয়ে এই গৃহ থেকেই প্রথম জ্যোতিবিকিরণ 
করেছিলেন । মহধি তার দির্দিযাকে হারিয়ে শ্মশানে বসে ভাবতে ভাবতে আকন্মিক এক প্রেরণার 
আলোকে অভিহ্ত হন। সেদিনের এবং অনুপ আরো কয়েকদিনের নিগৃড় অনুভূতি থেকে 
“'আত্মজীবনী'তে মহধি লিখেছেন_-দেখিলাম বাহ ইন্দ্রিয় রূপ রস গন্ধ শব্দ ম্পশের যোগে বিষয়জ্ঞান 
জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত, আমি যে জ্ঞাতা, ভাহাঁও তে! জানিতে পারি । দর্শন স্পর্শন আত্রাণ 
ও মননের সহিত আমি যে দ্রক্টা অই দ্রাতা ও মন্তা, এ জ্ঞানও তে পাই । বিষয়জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর 
বোধ হয়; শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি ।."-জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্বত্র দেখিতে পাই । 
***বহুপূর্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্থ আকাশ হইতে অনজ্কের পরিচয় পাইয়াছিঙ্গাম, একদিন ভাবিতে 
ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল। আবার আমি একাগ্রমনে অগণা গ্রহ-নক্ষত্র খচিত এই 
অন্ত আকাশের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম । বুঝিলাম যে, অনস্তদেবেরই 
এই মহিমা, তিনি অনস্ত জানম্বব্ূপ ।' 

পিতামহীর বিয়োগবেদনার দিনে শ্মশানে দাহন্বলে বসে আঠারো বছর বয়সে মহধি প্রথম যে 
গভীর দৃ্টি লাভ করেছিলেন__মনে হয় তার সেই দিবাদৃ্টি যেন আজে! এ বাড়ির আনাচে কানাচে প্রতি 
ধুলিকণায় আলোকপাত ক'রে আছে ।”__প্রতিমা দেবী । ( রবীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন 
উৎসব উপলক্ষ্যে প্রেরিত বাণী । ১*ই জানুয়ারী ১৯৬৭ ) 

অবস্থ বলাই বাহুল্য যে কেবল স্থান মাহাত্ম্য নিয়েই বসে থাকলে আমাদের চলবে না; সেই 
সঙ্গে করতে হবে রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত শিক্ষার আদর্শকেও সার্থকতম। সেই সম্বন্ধেও আমাদের চিরহিতৈষী 
বন্ধু প্রতিমা দেবী আমাদের বহু উপদেশ দিয়ে গেছেন। যেমন তার পূর্বোক্ত সমাবর্তন বাণীতেও তিনি 
এই বিষয়ে বিশেষ আদর যত্ের সঙ্গেই আমাদের বলেছেন এই ভাবে-_ 

১) “কবি-প্রবতিত শিক্ষার মধ্যে আধ্যাত্মিক-শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। কেন না, তার 
বিশ্বাস ছিল- মানুষের মলের উপরেই জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে ।' 

২) “তিনি বলে গেছেন-_ ছাত্রছাত্রীদের সমস্তরকম ট্রেনিং নিতে হবে; খাওয়াপরা যেমন 
সহজ হবে, তেমনি পারিপাখিকের সঙ্গেও মনের ঘোগ রাখা দরকার হবে ।__যা নিয়ে আমরা বাস করছি, 
সে-সৰ সম্বন্ধে বিশদভাবেই জান! চাই । এই যে ফুলফল লতাপাতা পশুপাখি পোকামাকড় ভা বিচিত্র 
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প্রকৃতি তুচ্ছ নয় এর কিছুই । বপ্তজ্ঞানের আলোকে খুলবে এদের গুপ্ত এশবর্য।' 

৩) প্রাকৃতিক রূপের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিও দরকার । সেটা কতকট। চোখের ট্রেণিং সাপেক্ষ । 
সে-রকমই আবার অপেক্ষা রাখে কানের ট্রেণিং_ চারিদিক থেকে যে আওয়াজ আসছে, তার মধ্য থেকে 
সুরের অংশকে মানুষ শুনতে-শুনতে কানে ভরে নেয়। ছোট থেকে নাচগান হাসিগল্প খেলাধুলা ঠাট্রা- 
ইশারা ঝগড়াবিবাদ--সকন কিছুই অঙ্লাস্তে ভিতরে ভিতরে বালকদের খসবোধ জাগরণে সহায়তা করে । 
সুতরাং জীবিকা-উপঘোগী কাজের ট্রেণিংএর সঙ্গেই নানাদিকেই যাতে কৌতুহল বাড়ে তাতেও লক্ষ্য 
রাখতে হবে।' 

৪) *শাস্তিনিকেতনে কবির শিক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল-_মানুষের সকল প্রকার আবেগকে 
হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা; কেন না পূর্ণতার দিকে এতে জীবনের ক্রমবিকাশ হয় সহজ ।' 

৫) “মনকে নিবিষ্ট করার ট্রেণিং হল বিশেষ ট্রেণিং। দৈনিক কিছুক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীর মনকে 
অনন্ত এই শরির রহস্যে একাগ্র রাখার অভ্যাস ধরানে| একান্ত আবশ্যক । নেই কারণেই গুরুদেব শাস্তি- 
নিকেতনে সকাল সন্ধ্যায় শিশুদের উপদেশ ও মন্ত্রড়ার প্রথা প্রচলিত কবেছিলেন। | 

৬) “তিনি মনে করতেন এইবপ সর্বগুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বাক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ ঘটে ।' 

৭) “সে-সঙ্গে তার মধ্যে একট! স্বাঙ্গীণ শাশ্বত মানবচরিত্রও দেখ! যায় ।" 

৮) শাস্তিনিকেতনের তপোবনের ছায়ায় পেতেছিলেন তিনি সাধনার বেদী । সম্প্রতি শহরে 
পিতাপুত্রের জন্মগৃহেও গড়ে উঠল আর-একটি অনুশীলন কেন্দ্র । সর্বব্যাপী জ্ঞানরূপী সত্যকে অন্তরে অন্তরে 
অন্ুভব করে! সার্বজনীন সেই সত্যকে সবজনের জন্যই বাহিরের জগতে বিচিত্র-রচনায় ও জীবনের 
আচরণে সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করে!__এই ছিল পিতাপুত্রের একান্ত অভিলাষ । এখানে এই ব্বীন্দ্রভারতীতেও 
ইতিমধ্যেই দেশবিদেশের লোক আসছে তার্দের জন্মস্থান দশন করতে ।' 

৯) ‘সাহিত্য সংগীত নাট্যকলার সঙ্গে চিত্রকলারও চচা ও মহতার্দান ছিল ঠাকুরবাড়ির 
ধতিহাগত। এ সব বিদ্বা-সহযোগেও মানুষের অন্তনিহিত স্ুকুমারবৃত্তির বিকাশ ও বিশ্বমানবিক সমন্বয়সাধন 
ঘটে আমছে সেদিন থেকেই | এখানেও আজ এ সব চর্চা চলছে।, 

১০) “কিন্ত সব ছাপিয়ে সর্বোপরি সেদিন ছিল আর-একটি জিনিস, সেটি অনস্তের মধ্যে 
আত্মমমপিত পিতার ধ্যান ও বিশ্বমনা পুত্রের বিচিত্র স্থতিসাধনা ; এবং এছুয়েরই মূল লক্ষ্যে ছিল এক অথও 
ভূমার উপলন্ধি। মহুধি যাকে বলেছেন ‘অনন্তদ্বেব’, আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেই সন্তাকেই 'নরদেবতা” ।' 

শিক্ষা ও সাধনার এমন কল্পনা আধুনিক কালে আমাদের দেশে তিনিই করেছিলেন । সে কল্পনা 

যে 'কবিকল্পনা' ছিল না, তার স্বহস্তে গড়া বিশ্বভারতীর অধিষ্ঠানই আজো প্রমাণ করছে ।'--প্রতিমা দেবী । 
( রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রেরিত বাণী। ১০ই জানুয়ারী ১৯৬৭ ) 

কি অপূর্ধভাবেই না কবিগুরুর মানসকন্তা প্রতিমা দেবী তার পুজ্যপাদ গুরুদেবের শিক্ষার 

মহিমময় আদর্শ স্থলে প্রপঞ্চিত করেছেন এবং তার অনুপম শিক্ষাতত্বের দশটি প্রধান তত্বের উল্লেখ 

করেছেন। যথা-(১) আধ্যাত্মিক শিক্ষা, (২) সার্বজনীন শিক্ষা, শ্রেয় বস্তুর দিক থেকে; অথবা সমগ্র 

প্রকৃতিরই জ্ঞান । (৩) সার্বজনীন শিক্ষা, জ্ঞাতার অন্তরের দিক থেকে; অথবা রসবোধের জাগরণ।। 

(৪) নাজনীন শিক্ষা, জ্রাতার অন্তরের দিক থেকে ; অথবা কেবল বৃদ্ধিবৃত্তির নয়, অস্ঠভব বৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি 








৮৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 


প্রতভৃতিরও পূর্ণ অনুশীলন । (৬) সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ শিক্ষা । (৭) চরিত্র ও মনুষ্যত্ব বিকাশ শিক্ষা । 
(৮) অন্তরের তাকে বাহিরের বিবিধ রচনা ও আচরণে প্রকাশের শিক্ষা । (৯) সাহিতা সংগীত নাটাকল। 
চিত্রকলা শিল্পকলা শিক্ষা । (১*) সর্বোপরি ভূমা উপলব্ধির শিক্ষা । 

এই ত হুল ভারতবধেরও চিরন্তনী শিক্ষা । সেজন্যই পুণাভূমি ভারতবর্ধের পুণাঙ্সোক খবিরা 
মানবসভাতার প্রথম উষাগমে মগৌরবে, স্থিরবিশ্বাস ভরে উদাত্ত কঠে ঘোষণা করেছিলেন__ 

‘যো বৈ ভূমা তৎ স্থখং নাল্লে হৃখমন্তি । ভূমৈব স্থখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ।' 

( ছান্দোগ্যোপনিষদ ৭।২৩।১ ) 

যা ভূমা, যা বিরাট ও মহান, কেবল তাই সখ; যা অল্প, ঘা ক্ষুদ্র ও সঙ্ধীর্ণ, তাতে স্থখ নেই। 
একমাত্র হৃমাই সুখ, একমাত্র ভধাকেই জানতে বিশেষ ভাবে ইচ্ছক হবে। 

আজ আমাদের পরমাদরের পরসশ্রদ্ধার, পরমগৌরবের প্রতিমা দেবী আমাদের মধো আর 
নেই। কিন্তু আমাদের জন্ত তিনি রেখে গিয়েছেন তার অতুল-অমল, স্বতঃস্ফূর্ত স্থেহ ভালোবামা, শুভেচ্ছা 
আশীর্বাদ, আদর্শনিকূপণ-প্থাদর্শন প্রভৃতি; এবং এই সবই হয়ে রইল এখন আমাদের অক্ষয় সম্পদ | যে 
রবীন্দ্রনাথের পৃত নাষাক্কিত এই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিস্ভালয়, যে রবীন্দ্রনাথের মূল আদর্শ লীলায়িত ক'রে 
তোলাই তার জীবনাদর্শ, সেই বরবীজ্ঞনাথেরই পরমাদরের প্রাণপ্রতিম “মা-মণি* প্রতিম! দেবীর পবিত্র 
আবর্বাদ ঘেন আমরা সার্থকতম ক'রে তুলতে পাৰি- এই প্রার্থনা । 

জোড়াসাকোর এই দেউলের মধোও শিক্ষকশিক্ষার্থী সকলের সকল চিন্তাভাবনা শিক্ষাসাধনা 
আচারপ্রচারের ভিতর দিয়ে ভূমার সেই আদি লক্ষাটি যেন স্থির থাকে । এই রেখে যাই আমার একাস্ত 
প্রার্থনা । কেন না তবেই ঘটবে সকল সমৃদ্ধির মধ্যে এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের চারিত্রিক বিশেষ-সার্থকতা। আর 
তাতেই হবে পুপাক্ষেত্রেরও যথার্থ মাহাত্মা রক্ষা | 

বিষয়সভ্ভাবের বিপুল সমারোহের দিনেও চেতনায় জাগ্রত ছিল তাদের অনন্তের আলো । সেই 
আলোর স্পর্শ টুকু যদি অন্তরে কোথাও না থাকে, তবে সংসার পথে শান্তির বলে বিভ্রান্তি ঘটবে পদেপদে ; 
মুক্তির সব আয়োজনই হবে নিরর্থক বোকঝাস্বরূপ । ‘হবে, কী হবে দিবা-আলোকে জ্ঞান বিনা সব 
অন্ধকার" । মহধির জীবনের এই সিন্ধান্ত জীবন্গড়ার প্রকৃই মন্ত্র। মনে করি-জীবন গড়ার ক্ষেত্র 
শিক্ষায়তন মাত্রেরই এ মন্ত্র অনুধোয় __কলা বা বিজ্ঞান--যে বিদ্যার চর্চা পথেই যে যতদূর আমরা অগ্রসর 
হই, ন! হই-_সমাছে মানুষ হিসাবে সফল হওয়ার মূল দায়িত্বের কথা যেন আমরা কোনোক্রমেই না ভুলি। 
ধ্যানের ছারা জ্ঞানবস্তুতে মন নিবদ্ধ থাকলে বিষয়ের গোলমাল বিষয়ীকে বিভ্রান্ত বা বিক্ষুব্ধ ক'রে লক্ষ্য 
ভুলাতে পারে না। শুধু আজকের নয় চিরকালের শিক্ষার্গতে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেরই 
পক্ষে শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষার অঙুকূল প্রশান্তি রক্ষা প্রাথমিক কর্তব্য । আধুনিক কালেও প্রত্যক্ষের 
ছুটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের যূল উৎস স্বরূপ ছুটি সার্থক জীবন ও তাদের কর্মপরিবেশের কথা আমরা জানি; 
তার থেকে শিক্ষায় ও জীবনে মহৎ কিছুর ধ্যান এবং শান্তির উপযোগিতা ও উপায় গ্রহণ সম্বন্ধে আমরা যেন 
খানিকটা চিন্তা কবি । ববীন্দ্রভারতীর প্রচেষ্টা এ পথে সার্থকতা লাভ করুক, এই আমার একান্ত কামনা !' 
- প্রতিষা দেবী । ( রবীন্দ্রভারতীর চতুর্থ সমাবর্তন উপলক্ষ্যে প্রেরিত বাণী। ১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৭ )। 
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রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কতি | হুধাংশুবিমল বড়া । সাহিতাসংসদ । ৩২ আচাধ প্রফুল্লচন্স রোড কলকাতা = । 
মূলা দশ টাক! 


বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ | কঝাশা দাস। কল্লোল প্রকাশনী । ৩ শন্বু চ্যাটাছি হ্ীট কলকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাক! 


রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যরুতির সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে অনেকেই মৃল্যবান আলোচনা করেছেন, কিন্ত 
ডক্টর সুধাংশুবিমল বড়ুয়া তাঁর . “রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' গ্রন্থে প্রায় অনালোচিত একটি দিকে উজ্জল 
আলোকপাত করেছেন। এজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠক মাত্রেই রুতঙ্গতা বোধ করবেন । 

গ্রন্থটি ভি. ফিল. উপাধিপ্রাপ্ত গবেষণা-নিবন্ধ | প্রথম অধ্যায়ে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় 
বৌদ্ধধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ধ কিন্তু সুবিন্তান্ত ও তথ্যবহুল অংশে শিল্পে ও 
সমাজে বোদ্দপ্রভাবের গুরুত্ব ও হুদূরপ্রসারী ফলবত্তা নিয়ে আলোচনা অপেক্ষিত ছিল। তা ছাড়া বাংলায় 
তন্ত্রদাধনা ও তাস্ত্রিক ধর্মাচরণের ফলে বৌদ্ধধর্মের যে নৃতন রূপ দেখা গেল তারও একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটি গৎস্থৃকাপ্রধান অনুরাগ ও অন্গশীলনের যে 
উজ্জীবন ঘটেছিল তার একটি মূল্যবান ও তথ্যমূলক বিবৃতিও তিনি এই অধ্যায়ে দিয়েছেন । ফলে বাংলায় 
সাহিত্যের উপাদান হিসাবে বৌদ্ধসাহিত্যের বদান সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবৃতিও আমরা লাভ করেছি । 
বৌদ্ধযুগে রাষ্ট্রেশিল্লে-সাহিত্ো যে প্রাণশক্তির সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, প্রসঙ্গত তার উল্লেখ করেছেন । 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধচর্চার এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের কারণটির একটি মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা তিনি 
দিলে পারতেন। গীতগোবিন্দকে অহ্ছদরণ ক'রেই পরবর্তী কালে বাংলাদেশে বুদ্ধদেব অবতাররূপে 
পরিগণিত হয়েছেন_ তার এই উক্কিটিও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির একটি কালামুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিয়েছেন। যে সব মনীষী তাঁর জীবনে ব্যক্কিগতভাবেই হোক বা সাহিত্যের হারাই হোক কিংবা নৃতন 
ধর্মান্দোলনের দ্বারাই হোক- প্রভাব বিস্তার করেছেন অথবা তিনি নিজেই বৌদ্ধ-প্রভাব অধাষিত দেশে 
বিদেশে পরিভ্রমণ ক'রে প্রভাবিত হয়েছেন__-তার একটি তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ লেখক দিয়েছেন। এই অংশটি 
রবীন্ত্র-সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিরূপণে অত্যন্ত মূল্যবান অংশ । 

তৃতীয় অধ্যায়ে রবীজ্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য 
রবীন্দ্রনাথের মতো সোচ্চার ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলনে স্বিজ্ঞাত এঁতিহাসিক চরিত্র যে নবালোকসম্পা্ে 
ঝীলমলিয়ে উঠবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক । এই অধ্যায়ের মুখবন্ধে লেখক উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবুন্দের 
বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের এক্যসাধন প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন। এইখানে একটু বক্তব্য আছে। 
সনাতন ভারত সত্যধর্মকে অধিকারীভেদে নানাবূপাপন্ন চিরকালই করেছে। জন্মাম্বর ও কর্ষফলবাদকে 
যদি ভারতীয় সত্যধর্মের প্রকৃত লক্ষণ বলে ধরা যায় তা হলে বৌদ্ধধর্মকেও তারই মধো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 
ভারতের এই সত্যধর্মকে ধারা হিন্দুধর্ম আখ্যা দিয়েছেন তাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে “হিন্দু, শব্দটি 
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বিদেশী-কমিত। এদেশে মনগু-শ্বতিকেও বলা হয় মানবীয় ধর্মশান্্ । সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর মনীবীবৃদ্দের 
এই ধর্মীয় সমন্বয় প্রচেষ্টা মোটেই নিন্দনীয় নয়। একটি স্থন্দর ও সম্পূর্াঙ্গ নকৃশার মধ্যে বিচিত্র কারুকাজের 
অবস্থানকেই বলা হয় স্বষমা--যা পরম কামা বস্ত। অঙ্গী থেকে অরঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাই নিন্দার । 
ভারতীয় দর্শন কর্ম-জ্ঞান-ক্তির ত্রিবেণী-ধারা রূপে চরম চরিতার্থতার মহাসমূত্রে নিলীন হয়েছে । একই 
বস্তুকে নমাজতাত্বিক, এতিহানিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন ভাবে নিশ্চয়ই বিচার করা 
যায়--কিন্ত বস্তুকে তার অখণ্ড সততায় অধিষ্ঠিত রাখতেই হবে। অন্যথায় অন্ধের হত্তীদর্শনের ব্যাপার 
ঘটে। তাই বৌদ্ধধর্মের স্থাননির্ণয় ভারতীয় দর্শনের পটভূমিতেই করতে হবে। অবশ্ত তার বৈশিষ্ট্যকে 
এক্ষেত্রেও বজায় রাখতে হবে । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৌদ্ধধর্মের রূপকে উপনিষদের রসে অভিসিঞ্চিত ক'রে 
অজ-রূপ করেছিলেন। লেখক নিজেই চতুর্থ অধ্যায়ের “তন্বচিন্তায়' অংশে মে কথা উল্লেখ করেছেন। 

প্রবন্ধে নাটকে ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বৌদ্বপ্রীতি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে লেখক ত 
সযত্বে এই অধ্যায়ে ‘বুদ্ধদেব : প্রবন্ধ কাব্য ও নাটকে" অংশে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের মনে 
হয় রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ-প্রীতি বৃদ্ধদেবের মতো বিরাট ও মহান ব্যক্ভিসত্তার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার জন্য যত, 
বৌদ্ধদর্শনের তত্বের জন্য তত নয়। | 

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক অতি গম্ভীর বিষয়বস্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তবে বোদ্ধমৈত্রীর বা 
জগদ্করুপার আদর্শ বৌদ্ধশান্তের নিলন্থ ব্যাপার বা একান্ত নৃতন ধারণ! নয়। বৌদ্ধধর্ধে নির্বাণের পক্ষে 
মানুষের আত্মশক্কির যে প্রাধান্তকে লেখক বৌদ্ধধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যক্ূপে অঙ্গীকার করেছেন তা৷ একটি 
শিথিল উক্তি মাত্র। নির্বাণ বা মুক্তি সাধনাপেক্ষ__সব শান্ত্রেই। কৃপার কথা থাকে ভক্তিশাস্ত্রে। কিন্ত 
ভক্তিশাস্্বও সাধনা-নিরপেক্ষ নয় । মুক্তির ক্ষেত্রে সমস্ত শাস্ত্রই আত্মশক্তির উদ্বোধন অঙ্গীকার করেছে। 
সাংখ্যে ঈশ্বরকে মানা হয় নি কিন্তু চৈতয্ম-স্বরূপ বহু পুরুষকে মানা হয়েছে। সাধনার দ্বারা আসত্মচৈতন্তের 
সাক্ষাৎকারই সেখানে মুক্তি। যোগশান্ত্রেত আত্মশক্তির উদ্বোধনই প্রাধান্য লাভ করেছে__ প্রমাণ 
'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ বা" ুত্রটির 'বা" শব্দ । 

এই অধ্যায়ে লেখক “ভাবাদর্শে, বৌদ্ধধর্মের প্রশংসা যথেষ্টই করেছেন কিন্তু তার কতকগুলি, 
উক্তি এখানেও প্রমাণদাধনের অপেক্ষা রাখে । নির্বাণের অভাবাত্মক শুন্ততার ধারণা বৌদ্ধমতে সত্য নয় 
(ত্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১১৭) লেখকের এই উক্তি শিখিল। মাধ্যমিক কারিকার বৃত্তিকার আচার্ধ চন্দ্রকীতি 
নির্বাপকে শৃন্ঠতার সঙ্গেই তুলনা করেছেন-_শৃন্ততৈব নির্বাপমিতুচ্যেতে, | প্রক্কত তব এই যে বৌদ্ধশাঙ্ে 
নির্বাণ বিভিন্ন মতে ভাবাত্মক, অভাবাত্মক, ভাবাভাবাত্মক-_-সবই। যদি মহাষান মতে অপ্রতিষ্ঠিত নির্বাণ 
পরার্থসাধনের চন্য স্বীকৃত হয়ে থাকে তা হলে এই নির্বাণ নিশ্চয়ই শূন্যতার নামান্তর নয়। এই নির্বাণপ্রাপ্ত 
ব্যক্তি সর্বজতা লাভ ক'রে জগতের ছুঃখে করুণা অনুভব ক'রে পরিনির্বাণ ( যা বেদাস্তের মতে বিদেহ মুক্ত ) 
গ্রহণ করেন না। এই করুণ] কি প্রেম নয়? দুঃখিতের প্রতি প্রেমের নামই করুণা । স্থতরাং লেখকের 
উক্তি__“রবীন্দ্রনাথের এসব উক্তি গ্রহণযোগ্য নয় । বোৌদ্ধধর্ণে প্রেমকে কোথাও চরম সত্য বলা হয় নি। 
(পৃষ্ঠা ১৪২ )-_সপ্রযুক্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যদি বলে থাকেন-_নির্বাপমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 
“না” করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে'-_ভা হলে মে কথা পরিনির্বাণ সন্বদ্ধেই বলেছেন। 
এই পরিনির্বাণমুক্তি ‘নমুপাধিবিশেষ নির্বাণ', বেদান্তে যাকে বলা হয় ঘটাকাশের মহাকাশে বিলীন হওয়া। 
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কিন্ত এখানেও মতাস্তর আছে । 'সর্বসিদ্ধাস্তলংগ্রহ-গ্রন্থে পরিনির্াপের অবস্থাতে চেতনসত্তার নাশ স্বীকৃত 
হয় নি। বরঞ্চ বল! হয়েছে যে, এই অবস্থ! নির্মল চেতনসত্তার ধারা । মিলিন্দপ্রশ্থে এই অবস্থাকে শাস্তি, 
স্থূর্২, আনন্দ, সখ ও পবিত্ৰতাপূৰ্ণ একটি অবস্থা বলা হয়েছে। নির্বাণের এই প্রেমানন্দ-ভাবাত্মকতার 
ধারণাটি যদি প্রচলিত না থাকত তা হলে অশ্বঘোষ তার সৌন্দরনন্দ কাবো এ কথা লিখতেন না 

‘দীপো ঘথ। নিরুতিম্থ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নাস্তবিক্ষম । 

দিশং ন কিঞ্চিদ বিদিশং ন কিঞ্চিৎ ন্রেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিস্‌ ॥ 

তথ কৃতী নিব তিমভ্াপেতে| নৈববনিং গচ্ছতি নাস্তরিক্ষম্‌ । 

দিশং ন কিঞ্চিদ্‌ বিদিশং ন কিঞ্চিৎ ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিম্‌ ॥' 

অব্য প্রাসঙ্ষিকতার স্বল্প পরিসরে সব কথা লেখকের পক্ষে আলোচনা কর] সম্ভব হয় নি। এই 
অংশে দু'একটি উক্তি লেখক বর্জন করলে পারতেন, যেমন-_-ভারতের সমস্ত যহাপুরুষদের মধ্যে 'বুদ্ধদেবই 
নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ।' ( পৃষ্ঠা ১৩৬ ) উক্তিটি স্থপরিমিত নয়। 

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরে ও আত্মায় বিশ্বাসী__জীবনের আনন্দতবে বিশ্বাসী । বৌদন্ধদর্শন ঈশ্বর ও আত্ম 
নিয়ে আকুল হয় নি--আর জীবনকে তে ছুঃখময়ই বলেছে। তবু রবীন্দরদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন কোথাও মুখোমুখি 
দাড়াতে পেরেছে কি না__এই নিয়ে লেখক এই অধ্যায়ের 'ততচিন্তায়। অংশে নিজন্ব সমীক্ষানৈপুণ্যের 
সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। তবে 'নির্বাণ'-অংশে তিনি আর একটু উদ্যোগী হতে পারতেন । বিজ্ঞানবাদী 
শূন্যবাদী, সৌত্রাস্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের নির্বাণস্বরূপ নির্ণয়ে মতান্তর একটু আলোচনা করলে বিষয়টি 
আর একটু পরিস্ফুট হ’ত। 

বৌদ্ধদর্শনের আলোচ্য বিষয়বন্ত মূলত চতুর্ধ__“সমস্তই দুঃখময়, দুঃখের কারণ আছে, কারণটি 
বিনাশযোগ্য এবং বিনাশের পন্থাও আছে'। এই ছকে রবীজ্রার্শনকে ফেললে বলা যেতে পাবে তার মতে 
'সমস্তই আনন্দময় । এই আনন্দময়তার কারণ উপাদানীভূভ ত্রন্ধের আনন্দচিন্ময়সন্তা । এই সত্তা অবিনশ্বর । 
অষ্ঠা ও সষ্টজগতের স্বরূপ উপলব্ধির পন্বাও আছে।' এ সত্বেও রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধগ্রীতির কারণ নির্ণয়ে 
লেখকের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয় । গ্রন্থটি স্থপাঠ্য, ভাষা প্রাঞ্জল, বক্তব্য স্পষ্ট, দৃষ্টিভঙ্গি নিজস্ব এবং 
উদ্যোগ সাধু। রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থটি অপরিহার্য সে কথা সোচ্চার কণ্ঠে বলা যেতে পারে। 

এই গ্রন্থে ববীন্ত্রসাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গের একটি সংযোজিত পরিশিষ্ট-_মৃল্যবান অংশ । 

ডক্টর আশা! দাসের “বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থের পরিচায়িকা অংশে অধ্যাপক অমুকৃলচন্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নাটক প্রভৃতির আলোচনা স্থান পায় নি এবং 
মূল গবেবণী-নিবন্ধটিকেও বড় আকারের জন্য প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। 'মুখবন্ধ'এ লেখিকা বলেছেন-_ 
‘নিখিল বিশ্বের মর্মনিঃহত দুঃখ এবং বেদনার সুর এবং হৃষ্টির অনিত্যত! ইত্যাদি ভাবধারা কৰি উপনিষদ ও 
বৌছদর্শন হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করিয়াছেন এবং নিজের অস্ত্রের গভীরতম সত্যোপলব্ধির দ্বার! 
আপনার করিয়া লইয়াছেন।, লেখিকা 'মুখবন্ধ'এর আর এক স্থলে বলেছেন--‘কবি বৌদ্ধধর্ম ও কাহিনীকে 
অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত কবিতা, নাটক ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন তাহাও আলোচিত হয় নাই।, 
অর্থাৎ তিনি ববীন্দ্রমানস বিচার করেছেন “বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের পটভূমিকায়’ এবং এই বিচারের ফলে যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হছে 'রবীজ্র-ভাবধার! ও বৌদ্ধ আদর্শের সাধর্ম্য' ( অবশ্য আদর্শ বলতে 
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সম্ভবত তিনি ধর্মীয় আচারের নীতিগত আদর্শের কথাই বলেছেন ), ‘রবীন্দ্রনাথের উপর বৌদ্ধ-ভাবধারার 
প্রভাব' এবং “ববীন্দ্রমানলের স্বাতন্ত্রা' | 

প্রথমেই তিনি "রবীন্দ্রনাথ ও মৈত্রীসাধনা’ অর্থাৎ রবীন্দ্র-ভাবনা ও বৌদ্ধ মৈত্রীসাধনার উপর 
আলোচনা ক'রে রবীন্দ্রভাবাদর্শ ও বৌদ্ধধর্মাদর্শের সাম্য তুলে ধরেছেন। লেখিকা ধর্ম ও দর্শনের তাৎপর্য 
'অনেক সময়েই একার্থক বলে ধরেছেন (দ্রষ্টবা পৃষ্টা ৬); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম আচরণের অপেক্ষা রাখে 
বলে তা কর্মাত্মক এবং দর্শন উপলব্ধির অপেক্ষা রাখে বলে তা জ্ঞানাস্মক ; স্থতরাং শব্দ ছুটি একার্থে 
বাবহৃত হওয়া উচিত নয়। এই অধ্যায়ে লেখিকা '্রক্ধবিহার'-নামক বৌদ্ধতত্বের একটি প্রাঞ্চল ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। 

‘অত্তদীপ বিহরথ'-শীধক অধ্যায়ে লেখিকা বলেছেন__“বৌন্ধদর্শনের সারকথা আত্মপ্রভাব দ্বার! 
ইন্দিয় জয়'। কিন্তু একথ! তে সকল দর্শনেরই একটি মূল আবশ্তিক সাধনা । লেখিকা নিজেই বিভিন্ন 
উপনিষদ ইত্যাদি থেকে এর সপক্ষে বহুল পরিমাণে উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করেছেন । 

'বৃবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সংস্কার' শীধকে তিনি আচার-সবস্ব ধর্মাচরণের বার্থতা সম্বন্ধে বুঙ্ধবচন গু 
রবীন্দ্রবচনের সামা দেখিয়েছেন এবং নানা উদ্ধৃতি সহকারে বক্তবাটি প্রাঞ্জল করেছেন । অবশ্য এই সব 
বচনের সারমর্ম এতই সর্ব ধর্মসম্মত ও সর্বজন গৃহীত যে এতে একথা প্রমাণ করা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ 
বৃদ্ধবচনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এ সব কথা বলেছেন । 

‘অনিত্য দুঃখ’-শীর্ঘকে লেখিকা বৌদ্ব-মতে জগতের অনিত্যতা ও দুঃখময়তার কথা প্রচুর উদ্ধৃতি 
সহকারে আলোচনা করেছেন এবং এর থেকে রবীন্দ্র-মতের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 
জীবনের দুঃখকে জীবনবিকাশের অনুকুল বলে মনে করতেন__এ কথাও লেখিকা প্রসঙ্গারোধে উল্লেখ 
করেছেন। জগতের ছুঃখময়তার কথা বোদ্ধশাস্ত্রেও যথেষ্ট আছে এবং সব শান্ত্রেরই মূল প্রশ্ন দুঃখ থেকে 
মুক্তিলাভের উপায় কি___ছুঃখত্রয়াভিঘাতাদ্‌ জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ”। স্থথের আত্যন্তিকতা ও 
ধকান্তিকতার অভাবই চিরদিন মানবাত্মাকে ব্যথিত করেছে । তবে এই জগতকে যে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ- 
চিন্নয়সত্তার আনন্দিত প্রকাশ বলেছেন-__সে কথা উল্লেখ করতে লেখিকা বিশ্বত হন নি। 

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে" ঈর্ধকে মৃত্যু নিযে বিভিন্ন শাস্ত্রের ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিবৈচিত্রোর 
সামা-সমীক্ষা করেছেন। 'গতিবাদ ও রবীন্দ্রনাথ'-শীর্কক অধ্যায়ে লেখিকা বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণভঙ্গবাদের 
মোটামুটি বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধদর্শন অবয়ধাকে স্বীকার করে না-_শুধুযাত্র অবয়বকে স্বীকার করে 
_ এই তথাটিকে গতিবাদের ভিত্তিক্নপে নিয়ে লেখিক! নিপুণভাবে এর থেকে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্বের 
পার্থক্য নিরূপণ করেছেন । 

গ্রন্থটির একটি বিশেষ লক্ষণ এর উদ্ধৃতি প্রাচুর্য-প্রিয়ত।। তিনি তীর উদ্ধৃতির ভালার পুষ্পরাশি 
শুধুমাত্র বৌদ্ধগ্রন্থ বা রবীন্্রসাহিত্য থেকেই চয়ন করেন নি-_উপনিধদ থেকেও প্রচুর সংগ্রহ করেছেন। 
গ্রন্থটি সত্যিই সুখপাঠ্য | 

উমা রায় 





গ্রন্থলমালোচন! ৮৯ 
শরতচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার | অজিতকুমার ঘোব। শিল্পী সংস্থা। কলকাত1৫। মুলা তেরে টাকা 
শারৎচেতনা! | শ্কামনন্দর বন্দোপাধ্যায় । এ. সুখার্জা এণ্ড কোং প্রাইডেট লিমিটেড । কলকা51 ১২। মূলা যোল টাকা 


উপন্তাস বিচারে উপন্তাপিকের জীবন প্রসঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচিতি যে পরিমাণে প্রয়োজন কবির কাব্য- 
বিচারে সে পরিমাণে নয়, যেহেতু কবির কাব্যের উৎসে থাকে মুখ্যত কল্পনা, আবেগ ও বেদনার অনুভুতি, 
আর ৬উঁপন্তাসিকের শিল্পন্থই গড়ে ওঠে বিস্তৃত জীবনজিজ্ঞাস! ( যার মূলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের 
ব্যাপক অভিজ্ঞতা ), স্জনধর্মী কল্পনা এবং সর্বব্যাপী সহাহুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে । আমাদের সমালোচকেরা 
উপন্তাস সমীক্ষায় সাধারণত রচনার কলাবিধি বিচারে যতটা মনোযোগী হন লেখকের প্রেরণার উৎস সন্ধানে 
ততটা উৎসাহী নন। এ ধরনের কাজের দুরূহতাই বোধ হয় এ অনীহার প্রধান কারণ। বাংলা দেশের 
জনপ্রিয় ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্রের জীবন-অভিজ্ঞতা এত প্রচুর, এত বৈচিত্র্যময় এবং চমকপ্রদ যে তার প্রভাব 
অনিবার্ধভাবে তার সৃষ্টিকে অনন্য সাধারণ স্বাতিস্ত্রো মণ্ডিত করেছে । শরৎ সাহিতোর অনুরাগী মহলে এ সত্য 
স্বীকৃত হলেও শরৎচন্দ্রের স্বল্প-পরিজ্ঞাত জীবনের সমস্ত তথ্য সযত্বে সংগ্রহ ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ 
বূচনাপ্রয়া বেশি দেখা যায় নি। মনম্বী শরৎসমালোচকদের মধ্যে ডক্টর শ্রকুসার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর 
ন্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং কৰি মোহিতলাল মজুমদার কথাশিল্প বিচারে শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নে যতটা! 
বিল্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন লেখকের বাস্তব জীবনরহস্ত উদঘাটনে ততটা যত্ববান হন নি। 
শরৎচন্দ্র কো.না কোনো আত্মীয় এবং গ্রীতিমুগ্ধ বন্ধু তার বিচিত্র জীবনের বিশিষ্ট কোনে পর্ব বা পর্যায়ের 
ওপর আলোকপাত করেছেন কিন্তু জীবন-ভিত্তিক সমস্ত তথ্যকে একত্র সন্নিবিষ্ট ক'রে মানুষ শরৎ্5ন্দ্র এবং 
শিল্পী শরৎচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরবার ধৈর্য এবং পরিশ্রম স্বীকার করেন নি। এ সমস্ত কারণে 
আগ্রহী শরৎ-সাহিত্যপাঠকের কাছে শরৎ্চন্দ্রের জীবনকাহিনী সুদূর দিগন্তপীন অস্পষ্ট আলো-আধারি 
জগতের সামগ্রী বলেই প্রতিভাত হ'ত। 

কলকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মহলের বিশেষভাবে স্থপরিচিত অধ্যাপক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ 
আলোচ্যগ্রন্থে শরৎ্চ্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত সংকলন ক'রে সে আলো-আধারি জগতের মানুষটিকে তার 
পরিপূর্ণ বাস্তবসত্তায় কৌতুহলী পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। জীবনীটি লেখকের মৌলিক 
অনুসন্ধানের ফল না হলেও এ যাবৎ প্রকাশিত শরৎচন্দ্র সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য এবং স্বতিকথাকে গ্রহণ-বর্জনের 
সাহায্যে যুক্তিবিচারসম্মত রূপ দিয়ে লেখক যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন জীবনীসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে 
তা খুব সুলভ নয়। অসামান্ত শ্রম, নিষ্ঠা এবং ধৈর্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক জীবনী 
রচনায় ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ যে সাহিত্যিক দারিত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন তা অনুকরণযোগ্য। 
এ জীবনীগ্রস্থ পাঠ ক'রে নির্ভয়ে বল! চলে, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যত দিন না আরো কোনো নতুন তথ্য 
আবিষ্কৃত হবে ততকাল এ জীবনীখামি আকর গ্রন্থের মর্যাদা পাবে। 

অষ্টার স্থত্িমাহাত্যাকে তার জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ভাব ও ভাবনার আলোকে যাচাই 
ক'রে নিতে পারলে সে শিল্পন্থত্রি পাঠকের কাছে আরো আম্বাছ হয়ে ওঠে । শরৎ-সাহিত্য শরৎচন্দ 
নামক ব্যক্তি মানুষের অতৃপ্ত জীবনপিজ্ঞালা, বিপুল অভিজ্ঞতা, সীমাহীন সহাম্ভূতি এবং তীক্ষ প্রশ্নমনস্কতার 
অনন্ত ফলল। শরৎ-সাহিত্যবিচারে ডক্টর ঘোষ আপ্তবাক্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রতি পদে শরৎচজ্জের 
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জীবনচিস্তা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির আলোকে সে মাহিত্যকে বিচার করেছেন৷ ফলে সে বিচার 
এ যুগের অধিকাংশ পণ্ডিতন্নন্ত সমালোচ:কর অন্তহীন কথার বুদ্ধ দে পর্যবসিত না হয়ে প্রকৃত জীবনধ্মী 
সরস সাহিত্যসমালোচনার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইতোপূর্বে বাংলা নাটাসাহিত্যের সমালোচনায় ডক্টর 
ঘোষ যে অরুত্রিম রসবোধ এবং তীক্ষ বিচারশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন আলোচ্যগ্রন্থে সে এতিহ্‌ শুধু 
অক্ষুন্ন থাকে নি, তার পরিনামমূধী সাহিত্যভাবনার আলোকে আরে! মৃলাসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । 

এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে শরং-সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লেখক যে মননশীল সাহিত্যভাবনার 
পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা শরৎ-সাহিত্য আলোচনায় বেশি চোখে পড়ে না। আধুনিক সমাজ এবং 
জীবনচিস্তার পরিপ্রেক্ষিতে শরৎ-সাহিত্যকে মূল্যহীন প্রাণ করবার যে একটা অভিসদ্ধিমূলক প্রয়াস কোনে! 
কোনো সমালোচকমহলে দুরন্ত ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে অকাট্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে সে বিচারকে ভ্রান্ত 
প্রমাণিত ক'রে ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ তার স্বাভাবিক যুক্তিবিচার-সামর্থ্যের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। 
বঙ্ধিমচন্দ্রের শল্পপ্রেরণার উৎস তুলনায় শরৎ্চন্দ্রের অনুরূপ প্রেরণার উৎস নির্ণয়ে লেখক যে মৌলিক 
দৃিভক্ষির পরিচয় দিয়েছেন তাও শরৎ্-পমালোচনায় খুব সুলভ নয়। এ দেশের অবহেলিত শ্রমিক-কুষক 
এবং ভূমি সমস্তাকে সাহিত্যের দরবারে অমর আসনে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়াসের পশ্চাতে পাশ্চাত্য জগতের 
ষে সমস্ত ব্যক্তি ও চিন্তার প্রভাব শরৎচন্দ্রের মানসিকতাকে জাগ্রত করেছিল সে সম্পকে আলোকপাত ক'রে 
লেখক শরৎ্সাহিত্য আলোচনার একটি নতুন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । এই শ্যুত্র ধরে শরৎ- 
সমালোচকরা আরে! অগ্রসর হলে লাভবান হবেন আশা করা যায় । এ যাবৎ শরৎচজ্দ্রকে ধারা মূখ্যত 
ভাবপ্রবণ লেখক বলে বর্ণনা ক'রে তার মনস্থিতাকে অস্বীকার ক'রে এসেছেন ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের 
তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা তাদের চোখ ফোটাতে সাহায্য করবে__এমন আশা অহেতুক নয়। এই বইথানি পড়ে 
জোরের সঙ্গে এ কথা বোধ হয় বল! যায়, শুধুমাত্র শরৎ-অহুরাগী পাঠকমাত্র নয়, শরৎচন্দ্রের বিরূপ 
সমালোচকরা ও এ গ্রন্থথানি থেকে নতুন আলোক পাবেন। বাংলায় শরৎ-জীবনীর ও শরৎ-সাহিত্যের 
সমালোচনার ক্ষেত্রে এই মূল্যবান সংযোজনের জন্য ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ সকলের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতাভাজন 
ও অশেষ ধন্যবাদভাজন হবেন সন্দেহ নেই । 

অধ্যাপক শ্যামস্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎচেতনা' সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত 
শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রয়াস। শরৎচন্দ্রের চিত্তাকর্ষক কথাসাহিত্য রচনার উৎস ধারায় ধার] এ পর্যন্ত 
লেখকের ভাবাবেগ-প্রবণতা, সহমমিতা এবং তীস্ষ বাস্তব সচেতনতা মাত্রই দেখেছেন তারা এ বইখানি পড়ে 
নতুন আলোক পাবেন । শ্ঠামহুন্দরবাবুর মতে শরৎচন্দ্র মানবজীবনের সুক্ষ্ম রহশ্সন্ধাণী কল্পনাকুশল রূপকার 
মাত্র নন, তার অত্যাশ্্ব শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মননশীল ভাবনা" __ষদিও সে 
ভাবনার বৃত্ত ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। শরৎ-সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য অনুসন্ধান করতে হবে সেই মননশীল ভাবনার 
নিরিখে। শরৎ্-সাহিত্যের শিল্পসামর্থ্যের অসম্পূর্ণতার কারণ নির্ণয়ে লেখক আলোচা গ্রন্থে প্রশংসনীয় 
চিন্তানীলতার পরিচন্ন দিয়েছেন । “সাহিত্যজীবনের প্রস্ততি আর একটু উন্নত ধরনের হইলে এবং তিনি আর 
একটু বেশি চিন্তাশীল হইলে শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে অধিকতর কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিতেন।*_ভূমিকায় 
এ মন্তব্য শরৎ-সাহিত্যসমালোচনায় নতুন দিকের ইঙ্ষিতবাহী। সুদীর্ঘ ছয়শত পৃষ্ঠারও বেশি বিস্তৃত 
আলোচনায় লেখক মুখ্যত এই সূত্র ধরেই শরৎ-সাহিত্যের মূল প্রেরণা, বিকাশধারা, সার্থকতা এবং 


RED. 
Ys তি 
৩ টির = 
চন টি ক 

গা 


গ্রন্থমমালোচনা ৯১ 
অসম্পূর্ণতার কারণ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। আলোচনার স্থবিধার মতো ক'রে লেখক বহুব্যাপ্ত বিষয়কে 
পাচটি স্বনি্দিষ্ট বিভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছেন_-যেমন শরৎ্চশ্রের সমাজচেতনা, অর্থ নৈতিক-চেতনা, 
ধর্মচেতনা, রাজনৈতিক-চেতনা, শিল্পচেতনা । 
শরৎচজ্জের সমাজচেতনা, রাঝনৈতিক-চেতনা এবং শিল্পচেতনা ইতোপূর্বে শরৎ-সাহিত্য সমালোচনায় 
প্রাধান্য পেলেও তার অর্থ নৈতিক-চেতনা এবং ধর্মচেতনা নিয়ে এত বিস্তৃত ও মৃলাসমৃদ্ধ আলোচনা! 
এর আগে বেশি দেখা গেছে বলে মনে হয় না। সেই হিসেবে এ গ্রস্থখানি শরখ্-সাহিতামমালোচনায়ু 
বিশিষ্টতার. দাবি করতে পারে । শরৎ-সাহিত্যের প্রেরণার উৎস নির্ণয়ে লেখকের শেধোক্ দুই ধরনের 
চেতনা বিশ্লেষণে লেখক যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন পরবর্তী সমালোচকদের কাছে তা উজ্জ্বল 
আলোকবতিকার কাজ করবে। মুখ্যত বিংশ শতাব্দীর কথাশিল্পী বলে শরৎচন্দ্রের প্রশ্নমনস্বতা এবং 
উদ্দেশ্থগত তত্বপ্রাধান্তের কথা লেখক স্বীকার করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে একথাও 
প্রমাণ করেছেন যে এই তত্বপ্রাধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরত্চঞ্জের শিল্পমর্ধাদাকে ক্ষণ করতে পারে নি। 
শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে যে সমালোচনার ধারা এতকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল অধ্যাপক শ্থামস্থম্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা তার ব্যতিক্রম। বিস্তৃত অধ্যয়ন, স্থন্্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, তীক্ষ রসগ্রাহিতা, 
প্রভূত শ্রম ও নিষ্ঠা এবং অতৃপ্ত সাহিত্য জিজ্ঞাসার সাহায্যে তিনি শরৎ-সাহিত্যসমালোচনার যে নতুন 
দিক উন্মোচিত করলেন জিজ্ঞান্থ পাঠক সমাজে তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত হবে__এমন আশা অহেতুক নয়। 


দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


গান্ধীকথা | প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী শতাব্দী প্রকাশন। মচানাতি সদন । ১৬৬ চি্বরঞ্রন আাভিনিউ 
কলকাতা ৭। মূলা এক টাকা 

আজাদ হিন্দ নেতাজী | কালীপদ ভটটাচার্য। দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড । ১৬ সৈয়দ জামির 
আলি আ[তভিনিউ। কলকাত। *। মূল্য কুড়ি টাকা 


গান্ধীজী ও নেতাজী-_-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই প্রধান সেনাপতি । গান্ধীজী ভারতের লক্ষ লক্ষ 
বীর সৈনিককে এঁকাবন্ধ ও উদ্দীপিত ক'রে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চালিত করেছিলেন। নেতাজী ভারতের 
বাইরে থেকে তীর দুর্ধ্ধ ও অগ্রিদীক্ষিত আজাদহিন্দ বাহিনী নিয়ে সেই শক্তিকে আক্রমণ করেছিলেন। 
ভিতরে ও বাহিরে এই যুগপৎ আঘাতের ফলে ব্রিটিশ শক্তিকে হার স্বীকার ক'রে ভারত ছাড়তে হয়েছিল। 
এই দুই সেনাপতি স্বাধীনতার জন্ শুধু দিয়েছিলেন, পান নি কিছুই । শ্বাধীনত প্রাপ্থির পর আর সকলে 
যখন হুখ ও সম্পদের স্থপ্রচুর দাক্ষিণ্য লাভ করেছিলেন এ'রা তখন পেয়েছেন শুধু ভারতের স্বাধীনতা! 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব। আজ অন্ধকারে যখন আমরা পথ হারিয়ে ফেলি, যখন স্বার্থপরতার কুটিল দংশন 
এবং আত্মঘাতী বিরোধের তীন্ত কণ্ঠকে আমরা ক্ষতবিক্ষত তখন ওই ছুটি জ্যোতিই শুধু আমাদের পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। গাঞ্ধীজী ও নেতাজী যেন মহাভারতের দ্রোণাচার্য ও অন্জুন__ছুইজনে 





৯২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ 
বিপরীত শিবিরে থেকে পরম্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু গুরুর প্রতি শিষ্য কোনো দিন শ্রদ্ধা 
হারান নি। শিব্যের প্রতি গুরুরও স্মেহ ছিল চিঃ-অবিচল। দু'জনের পথ আলাদা কিন্ত লক্ষ্য এক । 
একজনের সহায় গ্রীতি, অন্তজনের সম্পদ শক্তি, কিন্তু এই ছুঃয়ের মিলনেই তো মনুয্যত্বের অখণ্ড প্রকাশ । 

গান্ধীজীর জন্মের শতবর্ধপৃতি উপলক্ষো প্রকাশিত হয়েছে প্রবীণ কৰি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গান্ধীকথা’। এতে তেরোটি পর্বে গান্ধীজীর জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে । প্রথম আট পর্বে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় তার সংগ্রামের বৃত্বাস্ত রয়েছে এবং শেষ পাঁচ পর্বে জীবনের পরবর্তী অংশ বিবৃত হয়েছে। 
দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাগুলি বইয়ের মধ্যে প্রাধান্য পাওয়ায় তাঁর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভারত সংগ্রামের 
ইতিহাস খুব সংক্ষেপে শুত্রাকারে বর্ণনা করতে হয়েছে । শেষ দিকে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের 
বিবরণ রয়েছে বটে, কিন্তু তীর ব্যক্তিজীবনের কোনো রস ও রৃহস্ত স্থান পায় নি। এ বইতে গান্ধীজীর 
ঘটনাবহুল জীবনের বহুবিধ পরিচয় আছে, তার নীতি ও দর্শনের কোনো বিস্তারিত পরিচয় তেমন নেই । 
বইখানা পদ্যছন্দে লেখা হয়েছে সেদিক থেকে অভিনবত্ব আছে। বলিষ্ঠ পদ্যছন্দে সংক্ষেপে লেখ! এবং 
বিশিষ্ট মনীষীর জীবনী কাবা হওয়ায় গান্ধীবাদী শিল্পীকবি প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের ‘গান্ধীকথা' গ্রন্থটি 
বেশ সহজ পাঠ্য হয়েছে । 

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্ধের "আজাদ হিন্দ নেতাজী” নামক গ্রন্থটির মধ্যে কিন্ত ঘটনা অপেক্ষা ভাবনাই 
বেশি প্রাধান্ত পেয়েছে । ৭৭২ পৃষ্ঠায় যোলটি সর্গে বিভক্ত এই বৃহদাকার গ্রস্থটকে নেতাজীর জীবন 
মহাকাব্য বলা যেতে পারে। তবে নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন এখানে বণিত হয় নি, শুধুমাত্র 
নেতাজী অংশই স্থান পেয়েছে । নেতাল্ীর অগ্নিবিপ্রব কবির তেজোদীপ্ত ভাষায় সার্থকভাবে মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। সেই অগ্নিবিপ্রবের প্রস্তুতি থেকে সিদ্ধি পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে বিবৃত হয়েছে । কৰি 
শ্রীভট্াচার্য জীবনকাহিনী উপলক্ষ ক'রে শুধু রা্টনৈতিক চিন্তা নয়, নানা প্রকার নৈতিক ও দার্শনিক তত্ব 
এনেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মন্ত্রচৈতন্ত্র ও আস্তর শ্রুতি নামক সর্গছুটির কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে। 

আলোচ্য গ্রন্থ দুটিই বাংলায় জীবনীকাব্য হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 

অজিতকুমার ঘোষ 








সম্পাদকীয় 


রবীন্দ্রভা বুতী পত্রিকা সঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল । 

প্রাচীন বঙ্গমাহিভ্যগবেষক ও বিশিষ্ট ভাষাতাত্বিক তার স্থলিখিত প্রবন্ধে ববীন্দ্র-মানসপরিম গুলে 
বীরবল প্রমথ চৌধুরীর অবদান কেমন ধারার এবং কতখানি__তার সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। 
প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকীর পুতিপ্রদোষে আলোচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচ্য। রবীন্্র- 
চেতনা বহুমুখী প্রতিভার বিস্তার ও বিকাশকে শিল্পতাত্বিকের দৃষ্টিতে বিচারবিবেচনা ক'রে রবীন্্র-শিল্পতত 
বিষয়ে বুবীন্দ্রভারতীর স্বেচ্ছায় সগ্ত-অবসরপ্রাপ্ত প্রথম-উপাচার্ধের ধারাবাহিক রচনার নৃত্যতত্ব-প্রসঙ্গের 
পর্যালোচনাটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হল। আগামী সংখ্যাক্স তার রবীন্দ্র-শিল্পতত্বে চিত্রকলা প্রসঙ্গের 
মূল্যবান অধ্যায়টি গ্রথিত হবে । 

বাংল! কাব্যে মধুহ্দনের অবদান অবিস্মরণীয়। তীর কবিমানসের কাবাস্থষ্টির চেতনায় সংস্কৃত 
উপমাপ্রাচর্ধের প্রকাশ এবং নাট্যরচনায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ প্রসঙ্গে দুটি নিবন্ধ আলোচ্য সংখ্যায় 
সংকলিত হল। পঁচিশে জানুয়ারী তারিখে মমূস্থদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই দত্ব-কুলোষ্তব কৰি 
যশোহরের সাগরদাড়ি নগরের সন্তান, দুপ্ধফেননিভ কপোতাক্ষীর কুলুকুলু ধ্বনি শুনেছেন সুদুর পরবামেও । 
ইংরাজি কাব্যসাহিত্য রচনার প্রেরণা পরিত্যাগ ক'রে বাংলা কাব্য ও নাট্যের জগৎকে আলোকোন্তামিত 
করেন। ইঙ্গবঙ্গীয় কাব্যের ইতিহাসেও তার নাম স্বমুদ্রিত। তার পরবর্তী যুগে এমনি আর এক ইঙ্গবঙ্গীয় 
কবি ছিলেন মনোমোহন ঘোষ । বর্তমান বর্ষে চলছে তীর জন্মশতবাধিকী | উনিশে জানুয়ারী থেকে 
শুভারস্ত হয়েছে এই শতবাধিকীর। কোঙ্গগরের ঘোষ পরিবারের স্থসম্তান মনোমোহন, অরবিন্দ ও 
বাবীন্দ্র। এদের সর্ব জ্যোষ্ট ভ্রাতা ছিলেন বিনয়ভূষণ | পিতা কে. ডি. ঘোষ বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। 
তিনি নব্যবঙ্গের পথিকুৎদের আদর্শে বিশ্বাসী পুরুষ। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী, তাই প্রথম 
তিনটি শিশুপুত্রকেই বিলেতে রেখেছিলেন শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের জন্যে । মনোমোহনের মাতৃকৃলের নামও 
বাংলায় স্থবিদিত। রাজ! রামমোহনের অস্তর্ঙ্গ বন্ধু নন্দকিশোর বস্থ ছিলেন মনোমোহনের প্রমাতামহ 
আর মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান সহযোগী রাজনারায়ণ বন্থু ছিলেন তার মাতামহ। মনোমোহন স্মরণে 
আলোচনাটি প্রকাশ ক'রে ইংরাজিকাব্যকার ও অধ্যাপকের প্রতি শতবর্ষের প্রণাম নিবেদন করা হল। 

জোড়ার্সাকো ঠাকুর পরিবার বাংলার নবজাগৃতির ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট মনীষার জন্মদান করেছে। 
নারী জাগরণের এবং কল্যাণকর্মের ক্ষেত্রে বহুভাবে ঠাকুর পরিবারের গৃহলম্ত্রীর ভূমিকায় যিনি সর্বজন 
শ্রদ্ধেয়া ছিলেন_ সেই প্রতিম। ঠাকুর আকস্মিকভাবে গত আটুই জানুয়ারী তারিখে পরলোকগমন করলেন । 
রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ কবির ভাবজীবনের ও কর্মজীবনের সঙ্গে নীরবে নিজেকে যুক্ত রেখে তিনি রবীন্দ্র 
পরবর্তী যুগের সুযোগ্যা উত্তরসাধিকার ভূমিকা প্রহণ করেছিলেন। তার প্রয়াণে সামগ্রিকভাবে বাঙালির 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও বিশেষভাবে শাস্তিনিকিতনের আশ্রমিক জীবনে এবং তাঁর আশীর্বাদপূত রবীন্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হল। ববীন্দ্রভারতীর নবনিযুক্ত উপাচার্ধ-মহোদয়ার পরম পূজনীয়ার 
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প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জ্ঞাপক একটি আলোচনাও আলোচা সংকলনে গ্রথিত কর! হয়েছে। তার 
আলোক-চিন্রট জোড়ার্সীকোয় রবীন্্রভারতী বিশ্ববিস্ভালয় পরিদর্শন কালে গৃহীত চিত্র । মোভিয়েৎ ভাক্কর- 

বাংলার উচ্চাংগ সংগীতঙ্ষগতের বিশিষ্ট শিল্পী রবীঞ্্রভাবতীর চারুকল! বিভাগের অধ্যক্ষ 
রষেশচন্দ্র বন্দোপাধায়ও সম প্রত পরলোকগমন করায় রবীজ্ভারতীর অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে। বঙ্গের 
সংসীত-সংস্কৃতির রাজ্যে তার যে উচ্চাসনটি তা কোনোদিনই পূর্ণ হবা নয়। ববীজ্ঞসংগীতের বাগক্ষপ- 
পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার কলে তিনি একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন যেমন আবার তেমনি ক্রপদাংগ ও মার্গণংসীতের 
সাধনায়ও থেকেছেন এঁকাস্তিক। তার স্বতির প্রতি শ্রদ্ধাজাপন করেও বিশিষ্ট সংগীতসমালোচকের একটি 
নিবন্ধ প্রকাশ করা হল। 

রবীজ্ঞভারতী প্রদর্শনশালায় রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রচি বিশ্বভারতীর সৌজন্তে প্রকাশিত। 








রবীঙ্গভারতী পত্রিকা বর্ধ ৭ সংখ্য! ১ 













শুনহ মানুষ তাই 


সথা উপন্রে স্বদেশ সত্য 


তাহার উপন্ত্রে নাই 








বিজ্ঞাপন ১* 
ৃ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ম ৭ সংখ্যা ১ 















আমাদের শক্তি শুধু ইত্পীতেই লয়, 
মানষেও । বাচার মত বাচতে হ'লে শুধু খাও? 

ল শুধু ধাওয়। 
পরা নয়, তার সঙ্গে চাই সঙ্গীত, নৃত্য ও 
অন্যান্য আনন্দের খোরাক | জামসেদপুরের 
নাগরিক জীবমে তার সবরকম সুযোগ 
হ্ববিধা আছে। 


28 APR 1963 
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